জকাশক 


আন্ঞালাম সন্প্রদ! 
সহাউিদ্ধালণ মঞ 


৫৯, মান্িকভনক্দ। “মইন বাড, 
কলিকাতা ৫৪ 


গথম সংস্করণ আ্াবুন্দাতন, শ্রাপঞ্চমী ১৩৪৪ 


মুদ্রাকর _ 

অবিনাশ লাম এম- এ 
শাজ্ি খেখেস 

১, নারিকেলডাঙ্গ। নর্থ রো 
কনিকা তা1-১১ 


ভিষ্ঃভ্তর্গত েক্কা।নাল রাজের 
ভক্তিমতী 


রাজ্নাতি 


আমার 
পরন ওী ভ'শম্পদা! 


রাণা 
আন্ীীমতী কৃঝ্ন্দ্রপ্রিরা দেবা 


বাণী- বিজয়ের এই (প্রথম ) সংস্করণের 


সমগ্র ব্যয়ভার গ্রহণ করায় 
শামি আন্তরিক কুতভজ্ঞভ । 


গ্ীভগবানের নিকট 
ভাহণশদের 
চিককল্যাণ 
কামনা 
কলসি । 
আশীজীবনবাল। দেবী 


আ'খতি 


আরতি তোমার আগে, 

( ওগো ) আন্তি তোমার আগে । 
জ্বলুক আমীর হৃদয়-প্রদীপ 

ভব প্রেম অনুরাগে! 
জাগুক জীবনে পলকে পলকে 
তোমার মূরতি আরতি-আলোকে 
শশীর কিরণ অসির ফলকে 

যেমন ঝলকি”? জাগে! 
এ নয় আরতি; আন্তি আমার 
লুটাইছে ওই চরণে হামার, 
কতু মুখ চাহি করুণাধারার 

শুধু এক কণ! মাগে ! 
কর আলোকিত আমার হৃদয় 
আরতির মন ওগো দয়াময়, 
আধার এ প্রাণে জাগে শত ভয়, 

পদে পদে বাথা লাগে, 
(ওগো ) আরতি তোমার আগে 


প্রেমমঞ্জরী 


পথম সংস্করণের 
প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি 


বাণী-বিজয়+ প্রকাশ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমি 
কৃতার্থ হইলাম । আমার শ্রীবৃন্দাবনে পড়িয়। থাকা সার্থক হইল। 

পরম ভক্ত মহাকবি শ্রীশ্রীজয়দেবের মহাগ্রন্থ শ্রীপ্রীগীত- 
গোঁবিন্দ তাবলম্বনে “বাণী-বিজয়” রচিত হইয়াছে । পরমারাধ্য 
শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভুষণ মহোদয় দয়া করিয়া এই কাব্য- 
গ্রন্থের সুবিস্তৃত ভূমিকা লিখয়া দিয়াছেন। তাহার সদিচ্ছায়, 
মাগ্রহে, উৎসাহে এবং আশীর্ববাদে বাণী-বিজয় আঙ্জ লোক- 
লোচনের গোচরীভূত হইতে পাগিল। বাণী-বিজয়ের খণ তাহার 
নিকটে স্ব্বাপেক্ষা অধিক । তিনি যে ভাবে এই বাণী-বিজয় 
আন্বাদন করিয়াছেন এবং যে ভাষায় ভাহ। প্রকাশ করিয়াছেন, 
সে কেবল তাহার পক্ষেই সম্ভব । 

বাণী-বিজয়-রচয়িত্রী পুজ্য। শ্রীমহী জীবনবালা দেবী এই 
গ্রন্থে শ্রীপ্্রীরাধা-কৃষ্ণ-লীলার মধ্য দিয়! শ্রীগ্রীজয়দেবের পবিজ্র 
চরিত্র-চিত্রাঙ্নন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইনি অতি অপূর্ব 
প্রকারে গীত-গোবিন্দ আব্বাদন পূর্বক অতি অভিনব উপায়ে 
তাহ! ব্যক্ত করিয়াছেন ।_ বাণীর ইচ্ছা হইয়াছিল যে, অখিলরূপ- 
রসাম্ৃতসুত্তি শ্রীকঞ্ণচকে তিনি পুর্ণরূপে ভাষায় ব্যক্ত করিবেন! 
অনেক পরিশ্রমের ফলে এক কণাঁমাত্র বাক্ত হইল! বাণী অবশেষে 


(৬) 


নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয় শ্রীকৃষ্ণ চরণে ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন। 
তাই কবি গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন _-“বানী-বিজয় |” 

৬পুরীধামে সন ১৩১৬ সালে বাণী-বিজয়ের জন্ম হয়। সন 
১৩৩৫ সালে, শিবপুরে বাণী বিজয়ের পাগ্ুলপি হঠাৎ অনৃশ্ঠ 
হয়। যে ছুই চারি লাইন স্মরণ ছিল, উপকরণন্বরূপে তাহাই লইয়! 
কবি নবীন উদ্মে পুনরায় বাণী-বিজয় রচনায় প্রবৃত্ত হন। 
এবারে বাণী-বিজয়ের কলেবর প্রায় চত্ুগুণ বদ্ধিত হয়। বৃন্দাবনে 
আসিয়। শিবপুরের বাণী-বিজয় সংশোধিত, পরিবন্তিত ও 
পরিবদ্ধিত হইয়া বর্তমান অবয়ব লাভ করিয়াছে । ইহাই 
বাঁণী-বিজয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । 

অনেকগুলি অন্ুবিধাবশতঃ এই সংস্করণে বাণী-বিজয়ের 
আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জার দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারা গেল না। 
প্রাকৃত-নায়ক-নায়িকা-ঘটিত কোন কাব্য হইলে, এই ক্রি 
গ্রন্থের বসল প্রচারের পথে কণ্টকম্বরূপ হইত ; কিন্তু বাণী- 
বিজয় সম্বন্ধে সে আশঙ্ক। একেবারেই নাই । ভগবৎ-অধরামূ ত- 
লোলুপ ভক্তবৃন্ৰের সম্মুখে পুরাতন পর্ণপুটেও শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ 
পরিবেশন করা চলে। ভক্তবৃন্দ মহাপ্রসাদ আস্বাদন করিয়াই 
কৃতার্থ হন; আধারের নিন্দা কর দূরে থাক, যে পাত্র এই 
দেববাঞ্ছিত মহাগ্রসাদ বুকে ধরিয়া আনিয়া মুখে তুলিয়া দিল, 
অতি হীন হইলেও মহাপ্রসা'দস্পৃষ্ট সেই অকিঞ্চিংকর পাত্রকে 
'ক্ৃতজ্ঞগ্ঘদয়ে বারংবার গুণাম করেন। এইটুকুই বাপী-বিজয়ের 


(৭) 


ভরসা! ফুলের পাতায় (দলে) হাওয়ায় উড়িয়৷ পড়। ধুলা 
মাটি দেখিয়াই কি মধুলোভী মধুকর ফুলের জস্তরনিহিত রলান্বাদনে 
বিরত হইবে? সে যাহা হোক, ব্রজনুন্দরের ব্রজলীলা গাথ। 
ব্রজের বনে রচিত ( সম্পূর্ণীকৃত ), মুদ্রিত এবং ব্রজের বন হইতেই 
প্রকাশিত ইহা! আমাদের পক্ষে কম আনন্দের বিষয় নহে। 

অযোগ্য প্রকাশকের হাতে পড়িয়া বাণী-বিজয়ের অনেক 
হুর্দশা হইয়াছে । সর্বপ্রকার ভূল ও ক্রটির জন্য দায়ী আমার 
অনভিজ্ঞ তা, অসতর্কতা, অজ্ঞতা ও ভাগ্যহীনতা। 

অনেক ভুল ক্রুটি থাক সত্বেও, যে মহাপুরুষের নাম বুকে 
ধরিয়! বাণী-বিজয় আজ পরীক্ষিত হইবার জন্য মহামানবের 
সভার এককোণে অতি দীনবেশে, শঙ্কান্ধিত ছাদে, কম্পিতপদে 
আসিয়। দাড়াইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ কৃপা হইলে এই পরীক্ষার 
ফল ভালই হইবে, এ আশ ছুরাশা নন্ন!_ সেই মহাভক্ত 
মহাকবি প্রভ্রীজয়দেবের শ্ীচরণ কমলে আমরা প্রপাম করি । 
ইতি-_ 


শ্রীবৃন্দাবন । । গ্রণত 


সন ১৩৪৪. | শ্রীকালিদাস দত্ত 


উতর 


হে, মাঁতঃ হে মনম্ষিনী, হোমাগ্নিউ খিত। 
তেজ?শক্তি স্বাহাসম। বিশ্বহিত তরে 
আচরিলে চিরব্রত, ম্বার্থবিবজ্জিত। 


পরার্থে, সার্থক জন্ম লভি ধরাপরে। 


ভক্তি জ্ঞান কন্মে করি একত্র মিলন 
সেবিলে সংসার লয়ে জীবসেবা-ব্রত ; 
সন্গ্যাসিনী, তবু স্তন্তাক্ষীরে এ জীবন 
রেখেছ, জননি, বিশ্বজননীর মত ! 


জগদ্ধাত্রী গায়ত্রীর গৈরিক প্রতিভা- 
মণ্ডতা, মধাহ্চরবিলম তেজন্ঘিনী, 
জ্ঞানে গার্গীসমা, গুণে মৃত্তিমতী শিবা 
বাগ্মিভায় বাণীলম। বাক্যবিনোদিনী 


(৯) 


মুছাতে আর্তের অশ্রু মূর্তা দয়। তুমি, 
এসেছিলে ছুর্গতের হুর্গতি হরিতে; 
ধন্ঠা সে জননী, আর সেই জন্মভূমি__ 
সম্ভবা হইলে যথা, হে, পৃতচরিতে ! 


অভয়ে, ভয়ার্তে দয়া স্বভাব তোমার, 
নিজ অন্নগ্রাস তুলি দিয়াছ অপরে, 
সর্ববন্ধ বিলায়ে রিক্তা, তবু চমৎকার 
নিশ্চিন্ত-নির্ভর নিত্য ছিলে ধরা,পরে। 


সদানন্দময়ী তুমি সম্পদে বিপদে, 
গীতার আদর্শ ভক্ত ঈর্ধীমর্ষহীনা ॥ 
হরিপ্পেমে মত্ত, মগ্রা শাম নুধানদে, 
“বীর্ত্বমপ্ডিতা, তবু বৈষ্বী-সুদীনা। 

কি যশঃ বণিব তব, চির-যশস্মিনী, 

তুমি মহীয়সী, তুমি তোমার উপমা; 
আরাধ্য যোগাগ্া-মৃত্তি, হে মোর জননি 
নারীর গরিম! তুমি শিব-শক্তিসম]। 


জ্বান-গুরু-__শিক্ষয়িত্রী তুমি মোর দেবি, 
দেহ শিক্ষা আশৈশব আপন কৃপায় ; 
কিন্ত দাসী ভাগ্যদোষে ও” চরণ সেবি 
দুচাতে পারেনি নিজ দীনতা ধরায়। 


(১০ ) 
ভাগবতধশ্ম পালি 'গয়াছ চলিয়! 
দেখায়ে ভক্তির পথ আদর্শে আপন-_ 
গতিশক্তিহীন। আমি, তাই মা, বসিয়। 
পথোপরি করি ভক্ত-চরিত-কীর্তন | 


যদি দয়। হয় কারো, নিবে হাত ধরি, 
করিবে সাথের সাথী নিজকৃপাগুণে ; 
পর্গুণেও অঙ্গীকার করিবেন হরি 
নিজদাস মুখে এর দীন দশা শুনে । 


শ্রীগী ত-গোবিন্দ, আর জয়দেব কবি 

তব চির প্রয়ঃ তাহা দেখিয়াছি আমি। 

এ “বাণী-বিজয়ে' তাই আকি সেই ছবি 
দিতেছি শ্রীকরে তব হয়ে গ্রীতিকামী | 
অস্পস্ট এ চিত্র, তবু তুমিই ইহার 

করিবে যতন, তাহা জানি ভালমতে ; 
শ্রীরাধা-গোবিন্দ-রহঃলীল! রস-সার-- 
মর্থের মানবী তাহ। পারে কি আকিতে। 
নিক্ষল এ চেষ্টা মোর, তবুও এ লেখ৷ 
কেন-_কিবা হেতু, তাহা কিছুই নাজানি; 
শক্তি নাই একবিন্দু, নাই ভক্তিরেখ, 
তবু এ মৃকের মুখে কে ফুটায় বাণী? 


(১১) 


যে কৃহকী যাঁছুমন্ত্রে করিল পাগল, 
ভাঙ্গা যস্ত্রে সেই যন্ত্রী বাজাল এ স্তুর ; 
এ “বাণী-বিজন্ ছুয়ে তারি পদতল, 
রসহীন হইলেও হবে স্থমধুর । 


নমি পদে, লও দেবি, এ নিশ্নীল্য আসি; 
তুমি তৃপ্ত হইলেই ধন্যা হবে দাসী । 


শ্রীপঞ্চমী দীন। কন্যা 


দ্রীবুন্দাবন । | চির-চরণাশ্রিও। 
সন ১৩৪৪ 


দুটি কথ। 


ত্রিশ বছর পর্বের দিল্লী সহরে কালীমন্দিরে ভাগবত পাঠ 
কর্তেছিলাম। অবস্থান করিতেছিলাম বন্ধুবর নিত্যরঞ্জন 
গুপ্তের বাসায় কেরোলবাগে! তাহার ঘরে এই বাণী-ধিজয় 
গ্রন্থখানি প্রথমে হাতে আসিল । কয়েক খ্ট্টার মধ্যে পাঠ করিয়া 
ফেলিলাঁম । মনে হইল যেন রসের সিম্ধুতে অবগাহন করিলাম । 

বন্ধুবর নিত্যরঞ্জনের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিলাম গ্রন্থকপ্রা 
শ্রীবৃন্বীবনে ভজনে আছেন। দিলীর কাজ শেষ করিয়া বুন্দাবন 
গেলাম । অনেক অনুসন্ধান করিয়া হাড়াবাড়ীকুঞ্জে লেখিক!। 
জীবনবাল। দেবীর সাক্ষাৎকার পাইলাম । 

ন্েহে, কারুণো, বিদ্যাবন্তায়, ভজনতন্ময়তায় এমন একটি 
মাতৃমৃত্তি আর দেখি নাই। “মা” বলিয়া ডাকিলাম! পুত্র্সেহে 
আদর করিলেন। পরে বহুবার তাহার ভজনময় জীবনের সানিধ্য 
পাইয়াছি। যশুই নিকটতর হইয়াছি ততই মুগ্ধ হইয়াছি-_ 
তাহার গাস্তীষ্যে গুদাধ্যে ও লীলাস্বাদন মাধুধ্যে 

মা জীবনের অধিকাংশ সময় নিত্যলীল। স্মরণে থাকিতেন। 
এখন মন্ত্যলোক ত্যাগ করিয়া নিত্যলীলাতেই ডুবিয়া গিয়াছেন। 
যাইবার কালে আমাকে বলিয়াছিলেন--বাণী-বিজয় তুমি এত 
ভাঁলবাসিয়াছ এজন্য এ গ্রন্থথানি তোমাকে দিলাম তুমি আর 
একবার ছাপিও। 

দীর্ঘকাল চলিয়। গিয়াছে মাতৃমাদেশ পালিত হয় নাই। 


( ১৩) 


আজ সেই ভাগ্য হইল । দীর্ঘ ৪৩ বৎসর পর গ্রন্থের দ্বিতীয় 
সংস্ক'ণ প্রকাশিত হইল ভাগ্লাভে নিজেকে কুার্থ মনে 
করিতেছি । 
প্রখ্যাত ব্যবপায়ী ধর্ম পরায়ণ শ্রীচম্পালাল আঞ্চালিয়া মহাশয় 
স্বঙঃপ্রণোদিত হইয়া বর্তমান সংস্করণের মুদ্রণ ব্যয় বহন 
করিয়াছেন । তর সহৃদয়তায় চিরকৃতজ্ঞ হাপাশে বদ্ধ । প্্রীপ্রীরাধা- 
গোবিন্দজীর শ্রীচরণে তার ও পরিবারস্থ সকলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ 
কামন। করি। 
মা! যেমনটি লিখিয়াছিলেন তেমনটিই ছাপাইলাম। একটু 
পরিবর্ধন করিলাম গ্রন্থের নামটির। নাম ছিল বাণী-বিজয়। 
আমি তার সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছি “কবি জয়দেবের 
বিজয়-বাণী |” আশা করি ইহাতে মাধুধ্য কিছু ক্ষুগ্ন হইল এরূপ 
কিছু নিত্যলীলাগত। মা মনে করিবেন না। 
মা! তামার গ্রন্থ তোমাকেই দিণাম, নিত্যলীল। হইতে 
হস্ত প্রসারণপুর্ববক গ্রহণ কর। আশীর্বাদ কর যেন শ্রীগুরুমুখ 
প্রার্থনা জীবনে সার্থক হয়। 
“বদ্ধু বন্ধু গীতি কুঞ্জ-সেবা-স্মৃতি 
স্কুরুক হাদে নিরস্তর | 
তোমার আদরের 


মহানাম 


ভরমিক 


শ্রীমতী জীবনবাঁল। দেবী অমর কবি জয়দেবের ্রীশ্রীগীত- 
গোবিন্দ পাঠ করিয়! এই গ্রন্থে কবিবরের যে ভাবছবি দেখিতে 
পান, সেই চিত্র তাহার হৃদয়ে নব নব কাব্যভাবের সৃষ্টি করিয়া 
দেয়। তিনি এই গ্রন্থে তদাঁয় গীত-গোবিন্দ অধ্যয়নের ফল-জনিত 
বিবিধ মৌলিক কাব্যরসের ঘনীভূত বিবিধ চিত্র প্রস্ফুটিত করিয়া 
তুলিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থ আমাকে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। 
আমি অতি বিস্মিতভাবে এই গ্রন্থের আগ্যান্ত শুনিয়াছি | 

শ্রীগীত-গোনিন্দ গ্রন্থের সমাদর কোন সময়ে ভারতবর্ষে 
অত্যধিক ছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। বনু বহু রসজ্জ 
পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় ইহার টীকা করিয়াছেন। আমি নিজে এই 
গ্রন্থের তেতাল্লিশখানি সংস্কৃত টীকার নাম জানিতে পারিয়াছি। 
আমার অনুমান হয়, আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, ইহার 
সংস্কৃত টীকার সংখ্যা ভাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। জন্ন্ান 
পণ্ডিত আউফেই পংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ ও গ্রন্থকীরগণের যে 
তালিক করিয়াছেন, আমি আমার সম্পাদিত গীত-গো বিন্র 
গ্রন্থের ভূমিকায় গীত-গোবিন্দ টাকাকারগণেব নাম উক্ত গ্রন্থ 
হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। এতদ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হয় 
বে, ভারতব্ষীয় কাঁব্যরসাতিজ্ঞ সংস্কৃতভাষাবিপ পগ্িতগণের 
মধ্যে এই গ্রন্থের সমাদর কত অধিক ছিল। বর্তমান সময়েও 


(খ) 


ইয়োরোপ, গ্যামেরিক! প্রভৃতি দেশবাসী পণ্ডিতগণও বিবিধ 
ভাষায় ইহার অনুবাঁদ করিয়াছেন। আর্বী, পাশা ভাষাতেও 
ইহার অনুবাদ হইয়াছে । ভারতবর্ষীয় নানাবিধ ভাষাতেও 
এই গ্রন্থের গগ্যে পদ্চে অনুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে । আমাদের 
মাতৃভাষা বঙ্গভাষাতেও গগ্যে পগ্যে এই গ্রন্থর বছ অনুবাদ 
হইয়াছে । আমি নিজেও অনেজ অনুনাদ দেখিয়াছি, গছ 
অনুবাদ করিয়াছি এবং মাসিক পত্রিকাদিতেও এতদ্সম্বন্ধে 
আলোচন। করিয়াছি । কিন্তু ট্রীমতী জীবনবাল! দেবীর এই 
“বাণী-বিজয়” গ্রন্থের পাগুলপি শ্রপণ করিয়া আমি প্রকৃতপক্ষে 
বিস্মিত হইয়াছি। ইহার গ্রন্থখাঁনি পদ্ঠ ছন্দে লিখিত। আমি 
ই্াপ কি আখ্যা দিয়া ব্যাখ্যা করিব খুঁজিয়া পাইতেছি ন1। 
ইহ! কি গীগ-গোবন্দের পগ্ঠময়ী ব্যাখ্যা, অথবা তচ্ছন্দে 
বিরচিত ভাষ্য, কিংবা ভাবান্সগত তাৎপধ্য-প্রকাশিকা সুবিস্তৃত 
টীকা; কিংবা পদ্যানুবাদমূলক ন্বাধীন, ন্বতন্ত্র সরস, নম্বর, 
মধুর, কান্ত পদা“লী-সমন্বিত ছন্দ-মাধুধ্যে বিরচিত একধানি 
অভিনব অভিরাম গ্রন্থ -_ ইহার কোনও সংজ্ঞাতেই এই গ্রন্থখানিকে 
খ্যাতীভূত করিতে পারিতেছি না। অনেকেই শ্রীগীত-গোবিন্দ 
পাঠ করিয়াছেন এবং এতদ্সম্বন্ধে তাহাদের অভিপ্রায় অভিব্যন্ত 
করিয়াছেন; কিন্তু এইবরূপভাবে শ্রীগীত-গোবিন্দের মন্মোদঘাটন 
আর কেহ কখনও করিয়াছেন কি না তাহা আমি অবগত 
নহি। নিজে কবি না হইলে কাব্যের মর্মে প্রবেশের অধিকার 


(গ) 


জন্মে না; কবিরলবিবজ্জি 5 হৃদয়ের কাব্যরসাস্বাদপ্রয়াস বিডম্বনা 
মাত্র। বিশেষতঃ শাগীত-গোবিন্দের অভূতপূর্ব শব্দালঙ্কা রপুর্ণ 
অলৌকিক মধুররসাশ্রি গ্রাবৃন্নাবনীয় কাব্যরসে প্রবেশাধিকার 
লাভ বনু বু জন্মের সুকৃতি ভিন্ন সম্ভবপর নহে। “বাণী-বিজয়” 
কাব্য শ্রবণে আমার মনে এই ধারণ! হইয়াছে যে, গীত-গোবিন্ন 
পাঠে এই গ্রন্থকত্রীপ হৃদয়ে যে পরম কৃপারূপা মন্দাকিনী 
স্রোত প্রবাহিতা হইয়াছে, এই গ্রন্থের প্রতি পত্রে তাহার 
উত্তাল তরঙ্গ-চিত্র পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত হইয়াছে । 

লৌকিক কাব্যের কবিগণ সংস্কশ্ভাষায় যেসকল কাব্য 
লিখিয়। গিয়াছেন, সাহিত্য দর্পণ প্রভৃতি আলঙ্কারিক গ্রন্থের 
মাপকাঠিতে সেই সকল কাব্যের বিচার চলিতে পারে; কিন্তু 
গীত-গোবিন্দ মহাকাব্যের বিচার প্রণালী তাদৃশভাবে নিণিত 
হইতে পারে না। এই কাব্যের স্থান_-সৌন্দর্য-মাধুর্যের 
লীলাস্থলী শ্রবুন্দাবন। উহ। প্রেমিক ভণ্ডের মহাধ্যানের বন্য | 
ইহার নায়ক _-অখিলরপামৃতমুত্তি স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগোবিন্দ, 
নায়িকা _ মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা। ইহার বিষয়__ 
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উন্নত-উজ্জল-রসময় লীলা-বিলাস। স্বৃতরাং 
ইহা] লৌকিক কাব্যের ন্যায় নহে। লৌকিকসাহিত্যের পারদর্শী 
সাহিত্যবিদ্গণের আলোচনার বহু উদ্ধে এই মহাকাব্যের স্থান। 
স্বয়ং প্রীগোবিন্দ তদীয় শ্রীকৃষ্ণচচৈতম্থলীলায় শ্ীগন্ভীর। মন্দিরের 
নিভৃত কক্ষে তদীয় অভিনহৃদয় সহচর শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর 


(ঘ) 


ও শ্রীপাদ রামানন্দের সহিত দিন-যামিনী এই কাব্যের রসাস্থা্ 
করিতেন। এই অলৌফিক অমুতময় মহাকাঁব্যের অন্তরালে হে 
কত উচ্চ রসধালানুধা প্রবাহিত হইতেছে তাহা! সহজেই অনুমান 
করা যায়। 

শ্রীমতী জীবনবাল। দেবীর উচ্চ রস্সগ্রাহী হৃদয়ে এই 
মহাকাব্যের যে গৃঢ় গম্ভীর ভাবরাশি উম্মেষিত ও উচ্ছুসিড় 
হইয়াছে, তিনি তত্প্রণীত এই “বাণী-বিজয়” কাব্যে তাহারই 
কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছেন । মহাপ্রেমিক কবি জয়দেব ষে দির 
নেরে শ্রীবন্দাবন-লৌন্দরধ্য-মাধুর্্য দর্শন করিয়াছেন, তিনি ছে 
প্রগাঢ় ভাবরসময় ধ্যানে এই মহীয়সী অলৌকিক ব্রজরসলীলা! 
অনুভব করিয়াছেন ; “বাণী-বিজয়” প্রণেত্রী তাহারই চিত্র তদীয় 
গ্রন্থ প্রকটিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কবিবর যে ছন্দে ও 
যে রাগরাগিণীতে তাহার হ্ৃদয়গত ভাব প্রকটন করিয়াছেন, 
শ্রীমতী জীবনবালা দেবী তদীয় বাণী-বিজয় কাব্যে তাহা রও, 
বিচার, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করিতে প্রয়ান পাইয়াছেন। 
ভাবরাজ্যের গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে কবিবর যেরূপ কন্ধন! 
কৌশলে বিচরণ করিয়াছেন, “বাণী-বিজয়” কাব্যে আমরা তাহারও 
স্পষ্ট আভা দেখিতে পাই । আমি “বাণী-বিজয়” কাব্য হইতে 
ইহার এই সকল উক্তির উদাহরণ দিতে প্রয়াস পাইতেছি। 
স্ীমস্ভাগবতে একাদশ স্বন্ধে প্রেমোন্মাদের একটি লক্ষণ লিখিত 
আছে । উহা এই £__ 


(ও) 


এবং বৃতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্য। 
জাতানুরাগো দ্রেতচিত্ত উচ্চৈ:। 
হসত্যথো। রোদিতি রৌতি গায়- 
ত্যুম্মাদবন্ন ত্যতি লোঁকবাহাঃ ॥ 
ইহাই অলৌকিক প্ররেম-বিকারের লক্ষণ। ইহাকে 
দ্বিব্যোম্মাদও বল! যায়। বাণী-বিজয়-গ্রস্থ ত্র বুঝিয়াছেন যে, 
অআয়দেব প্রেমবিকারের দিব্যোন্মাদগ্রস্ত না হইলে শ্রীগীত- 
গেবিন্দের ন্যায় মহাকাব্য তাহার পক্ষে রচনা করা অসম্ভব। 
ঞ্পাদ জয়দেব এই ভাবে বিভাবিত হইয়াই শ্্রীগী হগোবিন্ৰ 
কাব্য রচনা করেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন-__ 
“দেখি এ রঙ্গ, প্রেমতরঙ্গে ভাসায়ে অঙ্গখানি, 
কভু হাসে, কতু কাদে জয়দেব- স্তম্ভিত! তাহে বাণী ।” 
ফলত: প্রাকৃত জগৎ হইতে অগ্রাকৃত কাব্যের রাজ্য অনেক 
উচ্চে অবস্থিত। সেই রাজা চিত্ত উন্নীত না হইলে কাব্যের 
ধকৃত ভাব অভিব্যস্ত হয় না। এই অবস্থায় কবিকে অনেক 
পরিমাণে উন্মত্তের ম্যায় কাব্য রাজ্যে বিচরণ করিতে হয়। 
'নিত্যব্রজরসের কবি শ্রীপাদ জয়দেব যে দিব্য নেত্রে 
ট্রাবৃন্দাবনের বানস্তীপ্রী ও তছুথ সৌন্দধ্য-মাধুর্যের সুুষমাময় 
চিত্র অস্কিত করিয়াছেন, এ জগতে তাহার স্থান নাই। উহা 
অলৌকিক, অতীন্দ্িয। কেবলই ধ্যানগম্য। তাই শান্ত্রকর্তা 
খবি লিখিয়াছেন _“ধ্যায়েৎ বুন্দাবনং রম্যং" ইত্যাদি । 


( চ) 


এই সকল উক্তির অস্তে লিখিত হইয়াছে-__“ন দৃশ্ঠং চর্ম্- 
চক্ষুষা” অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের রসবিলাসস্থল শ্রীবৃন্দাবন 
আমাদের চর্মচক্ষুর দৃশ্য নহে। উহা! এক অলৌকিক অমৃতময় 
সৌন্দরধ্য-মাধুধ্যের নিত্য নিকেতন । জয়দেব রচিত শ্্ীবুন্দাবনের 
বাসস্তকুপ্জার্ণন পাঠ করিলেই বুঝ! যাঁয়--অলৌকিক রাজ্যের 
কবিশক্তিসম্পন্ন না হইলে, এ জগন্ের ভাবে ও ভাষায় এমন 
সুন্দর, সরস ও সুমধুব রসময় লীলার উপযুক্ত দৃশ্স্থলীর সৌন্দর্য 
গ্রদর্শন অপরের পক্ষে অসম্ভব । এইরূপ শব' সম্পদ, শাব্দিক 
ললিত বৈভব, ব্র্রসের মহালৌন্দর্ধ্য গ্রীপাদ জয়দেবের কবিছ্ছে 
যের্প অভিব্যক্তি হইয়াছে, ভাবতীয় অন্ত কোঁন কবির 
লেখনীতে কুত্রাপি সেরূপ বণিত হয় নাই। 

স্ত্রীমতী জীবনবাল। দেবী তাহার বাণী-বিজয় গ্রন্থ লিখিতে 
বলিয়া মান্মে মন্মে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জয়দেবের 
কাব্যের অনুবাদ বা ভাধান্তুর করা অসম্তব। সুতরাং তিনি সে 
বিষয়ে তাহার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে প্রয়ান পান নাই, কিন্ত 
তাহার লক্ষ্য অন্তরূপ। শ্ীপাদ জয়দেব ভাব রাজ্যের উচ্চতম 
গ্রামে অবস্থান করিয়া বাসস্তী পিক-বধুর ম্ায় তাহার সৌন্দধ্য- 
নুধাময়ী সঙ্গীভলহরী স্বপ্নরাজ্যের আনন্দ প্রবাহের ন্টায় ইহলোকে 
প্রবাহিত করিয়াছেন। তিনি (জীবনবালা দেবী) সেই গুঢ়- 
পাম্ভীর সুধামধুর ভাবরাশির উন্মেষ, উদগম ও প্রবদ্ধনের আধ্যাত্মিক 
নিয়ম প্রদর্শন করিতে প্রয়াল পাইয়াছেন। সে প্রচেষ্টায় 


( ছ ) 


একদিকে যেমন দার্শনিকতা এ ন্ুপ্ন তথ্য নিহিত আছে, অপরদ্দিকে 
তেমনি আবার ভাব প্রক্ষুটনের বৈজ্ঞানিক ধারাঁও প্রদশিত 
হইয়াছে । ধাহারা অনুসন্ধিংসার স্ুক্ম নেত্রে এই গ্রন্থ পাঠ 
করিবেন, তাহারা এই উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন। আমি পুর্ব কথিত প্রতিজ্ঞানুসারে ছুই একটি উদাহরণ 
দেখাইন্েছি। কোন একস্থলে বাণী বিজয়ের রচযিত্রী যাহ। 
লিখিয়াছেন, তাহার মন্ সঙ্কলন করিয়ী আমি তাহার কল্পনাধারার 
নুনত্ব, মৌলিকত্ব এবং ভাবের প্রগাঢ় ও চমৎকার 
দেখাইতেছি। শ্রীগোবিন্ৰ বন্ছবল্লভ__-ইহা বৈষ্ণব কাব্যের অবিদিত 
নহে। তাদৃশ অপ্রাকৃত, অলৌকিক নায়ক বনুবল্লভ না হইলে 
মধুররসের পুষ্টি সাধন হয় না; বৈচিত্রতারও অভাব ঘটে। শক 
শ্রীরাধার প্রেমের আতিশয্য সংঘটনের জঙ্য সময়ে সময়ে অদর্শন 
হইয়া থাকেন। এইরূপ অদর্শনের পারিভাষিক নাম বিএ্রলস্ত 
বা বিরহ। পূর্ববরাগে, প্রবাসে ও গোষ্টে, এবং মানে ও অপরা 
নায়িকার সন্তোগকালে ঞ্ীরাধার এই জ্বালাময় কুঞ্ণ-বিরহ সংঘটিত 
হইয়া থাকে । কোন নিশীথে শ্রীকৃষ্ণ যখন চন্দ্রাবলীর কুগ্জে বিহার 
করিতেছিলেন, শ্রীরাধা তখন কৃষ্ণ-বিরহে অধীরা হুন। তাহার 
বিরহ-ছুঃথ নিবারণের জন্য বৃন্দ চন্দ্রার কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ আনয়নার্থ 
গমন কবেন; কিন্তু যাইয়া দেখেন, শ্রীকঞ্ণ চন্দ্রাসহ মধুরসে 
গ্রমত্ত। এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ আনযুনের প্রচেষ্টাতে রসভঙ্গের আশঙ্কায় 
তিনি নীরবে শ্ীরাধার নিকট প্রত্যাগমন করেন। তিনি নিজ্ধে 


( জ) 


রসভঙ্গের অপরাধিনী না হইয়। শ্রীরাধিকাকে বলেন-_ 
“ধর পুরুষের বেশ ওগো প্যারি, আমরাও হই নর, 
গিয়া দেই বেশে ধরি হৃধীকেশে কর পরকীয়া পর” 

ইহার এই উক্তির অন্তরালে অতকিতভাবে কলিতে জ্ীগৌর 
অবতারের আভাম স্থচনা ও প্রকল্িত হইতে পারে। সেই 
আভাসের ছায়া অতঃপরে স্পঞ্গভাবে ধ্বনিত হইয়াছে । “কালে 
কালে হবে আরও অঘটন, এখনো কলির বাকি ।” যাহ হউক, 
ইহার উত্তরে শ্রীরাধা-_“ধুন্দারে ডাকি বলে, প্রাণসখি ! নারী 
কি গে৷ হয় নর? পুরুষ সজ্জা আমাদের তাই নহে সম্ভবপর” 
এততুত্তরে বৃন্দা যাহা বলেন তাহ! এই 2 

“বুন্দা হাপিযা বলে, “ওগো রাধে ! চিন ন। নিজেকে নিজে, 

মে দেয় স্বয়ং ব্রন্মেরে রূপ, প্রকৃতি আকারে পুজে_ 

তার কিগে। হয় রূপের অভাব ? এই তিন লোক মাঝে 

যা কিছু প্রকাশ নষ্ট বস্ত-_-তোমারিত ছায়া রাজে | 

স্বয়ং প্রকৃতি ইচ্ছ।-স্বরূপা-_ইচ্ছাময়ী সে নাম, 

ইচ্ছ। মাত্রে গ্রলয়। স্থপ্টি, স্থিত হয় তিন ধাম | 

নিজের মায়ায় আজ বিমোহিত, কহ বিষূঢার প্রায় | 

প্রবল। হইয়। ইচ্ছ। প্রকাশ, যাহে নারী-ভাব যায় ।” 

এই কয়েকটি পঙ্ক্তিতে মহাশক্তিশালিনী আগ্ভাপ্রকৃতির 
ফে শক্তিসামর্থ্যের উল্লেখ কর। হইয়াছে, তাহ! বেদবেদাস্তের নিত্য 
শীশ্বতী শক্তি । যোগমায়ার সাহাধ্য ব্যতিরেকে লীলারসময় 


(ঝ) 


রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে আত্মপ্রকটন করেন না। প্রকৃতি 
ভিন্ন সদাশিব শবরূপে অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণের যে মহীয়সী 
মহালীলায় স্বয়ং যোগেশ্বর মহাদেব পর্য্স্ত বিষুগ্ধ হইয়া পড়েন, 
তাহার মূলেও লীলারসপ্রচারিণী লীলাশক্কিম্বরূপিণী স্বয়ং 
মহাপ্রকৃতি মহামহেশ্বরী যোগমায়া ! শ্রীকৃষ্ণের যত প্রকার শক্তি 
আছেন, তন্মধ্যে হলাদিনী শক্তিসমূহের মূল মহাভাবস্বরূপিণী 
শ্রীমতী রাধাই সর্ধপ্রধানা । যদি শ্রীমতী রাধার তত্ব ও তাহার 
আবির্ভাব প্রকটিত ন! হইতেন, তাহা হইলে এ জগতে 'প্রেম- 
ভক্তি এই শব্দটি বুথ! হইয়। যাইত | পরম তত্ব যে আনন্দরসময়, 
ইহা কোন সাধকই বুঝিতে পারিতেন না। বৈদিক খষিরা পরম 
তত্বকে বহুস্থানে বহুবার আনন্দময় বলির! প্রকাশ করিয়াছেন; 
কিন্তু শ্রীরাধিকাসহ বৃন্দাবন-লীল। খধির হাদয়ে অনুভূত না হইলে 
উপনিষদে 'আনন্দ' শব্দের অস্তিত্বই থাকে না। 
এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে গ্রন্থ-রচয়িত্রীর অতীব চিন্তাপূর্ণ 

সারগর্ত তথ্য প্রকটনের পরিচয় পাওয়া যায়। যথ।-- 

“রাধা মনে মনে ভাব সম্বরণে হইল বত্বুবতী, 

স্থদৃঢ় ভাবের পূর্ণ বিকাশে প্রকাশে নরের গতি। 

ভাবময়ী রাধ! ভাবে পায় রূপ, ভাবুক বিনা না জানে ! 

যে ফেরে ভাবের সন্ধানে সেই ভবভাবনের ধ্যানে, 

সেই পায় কিছু আলোক তাহার, অন্তে তুরছ অতি; 

তাবের মুকুরে বিশ্ব প্রকাশ-_-নতুব। কাচের গতি ! 
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ভাব-বিপধ্যয় দেখি শ্রীরাধার জয়দেব বাকৃহারা, 
সাধন।-রাজ্যে এই দর্শন_-দর্শন মাঝে সেরা।” 

এইই বাণী-বিজয় গ্রন্থে স্থানে স্থানে কল্পনার অভিনব বৈচিত্র 
দৃষ্ট হয়! শকৃষ্ণকে চন্দ্রার আলয় হইতে আনয়ানের জন্ত রচয়িত্রী 
শ্রীমতী রাধিকাকে বলরাম বেশে সাজাইয়! চন্দ্রাবলীর কুগ্জে 
প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে হয়ত কাহারও কাহারও মলে 
রসছুষ্টির আশঙ্কা হইতে পারে । উহা এই যে- চন্দ্রাবলী শ্রকূ্চের 
প্রিয়তমাগণের মধ্যে একতমা, এ অবস্থায়, তাহার গৃহে বলরামের 
প্রবেশ আপাত-দৃষ্টিতে রসবিরুদ্ধ বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে। 
বলরাম শ্রীকৃষ্ণের জ্োষ্ঠ ভ্রাতা । দেশাচার ও লোকাচার অনুসারে 
কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর বিলাসগৃহে জোষ্ঠ ভ্রাতাঁর প্রবেশ বিরুদ্ধভাবাপন্ 
কার্ধ। বলিয়াই স্বভাবতঃ মনে হয়। স্তত্তরাং এই কল্পনা ভাবছই 
ও র্সদুষ্ট বলিয়া আপান্তি উত্থাপিত হইতে পারে। এতদ্ত্তারে 
কবির কল্পনার অনুকূলে আমর কবিবর কালিদাসের “মেঘদূত' 
হইতে একটি সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিয়া ইহাই বলিতে পারি যে, 
প্রেমাধিকোর প্রভাবে কর্তব্যাকর্তব্যের বিচারের অপেক্ষা থাঁকে 
না। “কামান্ডাহি প্রকৃতিকপণা শ্চেতনাচেতনেফু।”  মেঘদৃত্ 
কাব্যের নায়ক ফক্ষ, প্রণয়িনী পত্বীর বিরহে এতই ব্যাকুল ও 
অধীর হইয়াছিলেন যে, অচেতন মেঘকে দৃত্রূপে তীঙ্থার 
প্রিয়গ্তমার নিকটে তৎসংবাদ দানার্থে প্রেরণ করেন। গ্রণয়ি- 
হৃদয় বিরহের আতিশয্যে স্থানাস্থান, পাত্রাপাত্র বিচারে সমর্থ 
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হয় না। এস্থলে শ্রকুষ্ণবিরহে শ্রারাধা ও তৎসখীগণের চিত্ত 
এত্তই ব্যাকুল হইয়াছিল যে, ভাবছুত্টি বা রসছুষ্টির বিচার 
াহাদের মনে আদৌ স্থান পায় নাই। যে কোন উপায়েই 
হোক, শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্রাবলীর কুপ্ত হইতে আনয়ন কর! তাহাদের 
প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল। যে কোন উপায়েই হোক, ইহাই 
ঠাহাদের প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এ অবস্থায় 
প্রায়শঃ বিচারের অপেক্ষা না থাকাই স্বাভাবিক। 


বাণী-বিজয় কাব্যে, রচয়িত্রী শ্পাদ জয়দেবকে এবং তাহার 
রচিত গীত-গোবিন্দ কাব্যখানিকে যে চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহ। 
অসাধারণ । কাব্য অসাধারণ কল্পনারই স্থি। ভক্ত পুজক 
ঘটস্থাপন করিয়া সেই ঘট অলৌকিক রূপ-লাবণ্যসম্পন্ন স্বীয় 
উপাস্ত দেবের অধিষ্ঠান কল্পনাপূর্ববক পুজা করিয়া থাকেন। 
বাণী-বিজয় কাব্যের কল্পনাধারাও তাদৃশী। পরমাণুতে হিমালয়, 
বিন্দুতে সিন্ধু--অবাধ, অবাধ্য, অশাসিত ও অশাস্ত প্রকল্পনারই 
অতি অদ্ভুত ফল। এই কাব্যে শ্রামতাঁ জীবনবাল। দেবীর আরাধ্য 
ও আরাধিত কল্পনা তাহার মানস-চক্ষের সমক্ষে কবিবর জয়দেব 
ও সাহার কাব্র যে অনন্যপৃষ্ট, অসাধারণ প্রতিচ্ছবি প্রদশিত 
করিয়াছেন, উহ প্রকৃতপক্ষেই অনন্বৃষ্ট অভিনব স্বতন্ত্র কাব্য- 
বিশেষ। তাহার চিত্ত-ক্ষেত্র ব্যতীত ইহার অনেক বিষয়েরই 
সাক্ষ্য অগ্থাপ্্র সম্ভবিত নহে। সুতরাং কল্পনার মুক্ত প্রগ্রহবৃত্তির 
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সাহায্যেই এই কাব্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। 
ইহাতে অদ্ভুতত্ব আছে, নৃতনত্ব আছে ও চমৎকারিত্ব আছে । 

এই গ্রন্থে, মান অস্তে কলহাস্তরিতা শ্রীরাধার বিলাপ আতীব 
মর্মস্পর্শী । বঙ্গীয় মহাজনী পদাঁবলীতে কলহান্তরিতার পদগুলি 
যেরূপ সমুচ্চ ভাবসম্পন্ন ও হৃদয়বিদারক কোমল-করুণ-রসাত্মক 
এই গ্রন্থেও সেই ভাবের ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়। 

অতঃংপরে নিত্যসিদ্ধা সখীগণের শ্রীশ্রীরাধা- গ্রীতির ভাবপ্রবাহ 
বণিত হইয়াছে । উহ! বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তির শুষ্পষ্ট উদাহরণ 
উহাতে ব্রজ-প্রেম-রসের সুছূর্লভ সন্ধান পরিদৃষ্ট হয়। সথী- 
হৃদয়ের কোমলতাময়ী সহানুভূতি, ভক্তিবিভাবিত পরমাপ্লীতি 
স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । 

শ্ীকৃষ্ণনামে শ্রীমতী রাধার হৃদয়ে কিরূপ মহাভাবের সঞ্চার 
হয়, বাণী-বিজয় কাব্যে তাহার আভাস নিয়্লিখিতরূপে লিখিত 
হইয়াছে। 

জ্রীরাধ। শ্রীকৃষ্ণ-সম্মিলনের গত সুখ-ম্মৃতি অনুধ্যান করিতে 
করিতে যখন একেবারে অধীরা ও ব্যাকুল। হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
এমন কি, যখন বিরহের নবম দশ অস্তে দশম দশায় অচেতন 
প্রায় হইয়! পড়িতেছিলেন, তখন তাহার প্রিয়সখী তাহার কর্ণে 
শ্রীকৃষ্ণ নাম শুনাইতেছিলেন। ৩দ্‌ যথা 

এক ্ুচতুর। আভীরকুমারী শ্রীমতীর পাশে বলি, 
“কৃষঃ” “কৃষ্ণ” ডাকে আর বলে, “কোথা গোকুলের শশী ।” 
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যী ৪ চি রঙ 
“কৃষ্ণ নামেতে কধিত হল উদগত্প্রাণ। রাধা, 
উারি নেত্র কহে, “কৃষ” “কৃষ”_জড়িত শব্দ আধা । 
কহে--“সহচরি ! কি নাম শুনালি--কই কৃষ, কই কই?” 
আমি যে জানি না এ তিন ভুবনে “কৃষ্ণ” এ নাম বই ! 
তাহ! কি মধুর কৃষ্ণ বলিতে রসনা নৃতা করে, 
কোটি জিহ্বায় জপিলে সে নাম--ত্বু সাধ নাহি পুরে।” 
যবে শুনি কানে কৃষ্ণের নাম, অর্ধ, কান লাগি-_ 
ডাকি বিধাতায়, নমি তার পায় এঁ বরদান মাগি। 
কৃষ্ণের স্মৃতি জাগিলে চিন্তে বিস্তৃত হয় বুক, 
ক্ষুদ্র ছাদয়ে ধরে না সজনি !-__-এত সুখ ! এত সুখ ! 
সব্বেক্দ্রিয় চিত্ত রূপেতে হোক পরিণত মোর 
কত স্থধাঢালা এ দুই আখর 1” বলি ঝরে আখি-লোর ূ 


শ্রীরাধার কর্ণে শ্রাকৃষ্চনাম প্রবেশ করা মাত্রই নামের প্রভাবে 
তার মৃতপ্রায় দেহে যেন নব প্রাণের সঞ্চার হইল। তাহার 
হৃদয়ে নব বলের সঞ্চার হইয়। ভাব-সমাধি হইতে যেন তাহাকে 
জাগাইয়া তুলি । ফলতঃ শ্রীক₹-আরাধিকা রাধিকার পক্ষে 
নামের প্রভাব এমনই শক্তিশালী । উপরি-উক্ত ছত্র নিশ্চয় 
পাঠ বা শ্রবণমীত্রেই ভক্তগণের হৃদয়ে প্রীৰপগোস্বামী রচিত 
“বিদগ্ধ মাধব” নাটকে লিখিত নাম-মাহাত্মের প্রভাবস্চক একটি 
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নুগ্রসিদ্ধ গ্লোকের ভাব স্পষ্টরূপেই স্ফুরিত হইয়া উঠিবে। 
উহা! এই-- | 

“তুণ্ডে তাগুবিনী রিং বিতরনুতে তুণ্ডাবলীলব্কয়ে 

কর্ণক্রোড় ক ন্বনী ঘটয়তে কর্ণাব্ধদেভ্যঃ স্পৃহাং | 

চেহঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেক্দ্িয়াণাং কৃতিং 

নো জনে জনিত] কিয়ন্ডিরমৃতৈঃ কুঞ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥” 

এই পগ্ঠের ভাবার্থ উল্লিখিত পডংক্তিনিচয়ে ধ্বনিত হইয়াছে । 

সুতরাং ইহার গগ্ঠানুবাদ নিপ্প্রয়োজন। এই সংস্কৃত পদ্ভের 
বঙ্গানতবাদ, বঙ্গীয় কবি প্রীমৎ যছুনন্দ্রন ঠাকুর মহাশয়ের “বিদগ্ধ 
মাধব” নাটকের পদ্ঘে বঙ্গানুবাদে এইরূপ দৃষ্ট হয়, যথা-_“সুখে 
লইতে কৃষ্ণ নাম নাচ জিহবা অবিরাম” ইত্যাদি । ফলতঃ বাঁণী- 
বিজয়-গ্রন্থ-রচায়ন্রী তদীয় গ্রান্থ নাম-মাহাত্মের এই অন্তুত প্রভাব 
বর্ণন৷ করিয়া বৈষ্ণব সাধকগণের উপাসনার একটি প্রধানতম 
উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদ চণ্তীদাসও শ্রীমতী রাধার 
উক্তিতে নাম মাহাজ্মের এইরূপ প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন। 
যধা_- 

“সথি ! কেবা শুনাইল কুষ্ণনাম ? 

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গে।- 
আকুল করিল মোর প্রাণ।” ইত্যাদি । 
শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্য নায়িকার প্রধান প্রধান অবস্থা 

বণিত হইয়াছে । বাণী-বিজয়-রচয্িত্রী গ্রীপাদ জয়দেবের 


ডি 


কাব্যাবলম্বনে সেই সকল ভাবের উপযোগী বর্ণনা তীয় গ্রন্থে 
প্রদান করিয়াছেন । গোগীপ্রেমে মান একটি প্রধান ব্যাপার। 
শ্াশ্রীকষ্ণচৈতন্থ মহাপগ্রভ যখন নীলাচলে অবস্থান ক'রতেছিলেন, 
সেই অবস্থায় একবার রথের সময়ে শ্রীপাদ স্বরূপের সহিত 
মহাপ্রভুর রলতত্বের আলোচনা হয়। তখন মহাপ্রভু শ্রাপাদ 
স্বরূপের মুখে ব্রজগো!পীদের মানের প্রসঙ্গ শুনিতে চাহেন, স্বরূপ 
তখন তাহাকে ব্রজগোলীগণের মানের বিবরণ শ্রবণ করাইয়! 
বলেন-__“প্রভো ! ব্রজগোপীগণের মান প্রকৃতপক্ষেই রসের 
নিদান।” দ্বারকার মহিষীগণের মধো শ্রীমতী সত্যভাম। ঠাকুরাণী 
অতীব মানময়ী, কিন্তু সে মানে ব্রজরসের স্ফুন্তি নাই। ব্রজগোপীর 
মান প্রেমরসের এক মন্ভুত বিচিত্র উচ্ছাস! প্রেম তটিনীর আত 
আপন বেগে প্রবাহিত হয়, কিন্ত সময়ে মায়ে কারণে অকারণে 
সেই প্রেম ভ্রোত স্বভাবতই বাধাপ্রাপ্ত হয়। নদীর আ্োত 
বাধাপ্রাণ্ড হইলে উহ। যেমন উচ্ছুসিত, স্ফীত হইয়া তটিনীর 
বক্ষকে সমুচ্চ ও গৌরবান্িত করিয়া তোলে, মানের বাধায় প্রেম- 
তটিনীরও সেই অবস্থা হইয়া উঠে। উহা প্রেমেরই সমুচ্চ, 
স্কীত ও গৌরবান্বিত ভাব বিশেষ। এই মানের গতি সর্পের 
গতির ম্যায় কুটিল। কারণে অকারণে কোন্‌ কথায়, কোন্‌ 
সময়ে, কখন্‌ যে মানের উদয় হয়, তাহা বল। যায় না। “উজ্জ্বল 
নীলমণি” গ্রন্থে মানের বিবিধ অবস্থা! বণিত হইয়াছে । উহা 
অতীব গবেষণা পূর্ণ । বাঙ্গালার পদকর্তগণের অনেকেই গ্রীরাধার 


(ত) 

মানের বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীগীতগোবিন্দের মানের বর্ণনায় 
অতি অদ্ভুত চমংকারিত্ব আছে। শ্্রীগোবিন্দ শ্রীমতীর মাঁন- 
ভপ্জনের বিবিধ প্রয়াস পাইয়াও যখন কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন 
না, তখন “স্মরগরলখগ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্, দেহি পদ-পল্পব 
মুদারম্‌।” এই বিনীত প্রার্থনা করিয়া শ্ত্রীমতীর শ্রীচরণ-পক্কজ 
আপনার মস্তুকে ধারণ করিলেন। এই ব্যাপার মান-রসের 
ইতিহাসে, বিশেষতঃ প্রেম'রসময় শ্রীকঞ্চ-লীলায় অতি বিচিত্র! 
অন্তি মধুর ! অতি অদ্ভুত! কিন্তু জনপ্রসিদ্ধি এই যে, পাদ 
জয়দেব এতবড় একটা কথা নাকি স্বীয় হস্তে লিখিতে সাহস 
করেন নাই, উহ মহাপ্রেমিকা মহাভাবময়ী শ্রীরাধার মানমর্ধাদা- 
সংরক্ষণকুশল, অদ্বিতীয় প্রেমিক, “রসো বৈ সঃ” এই শ্রুতির 
ঘনীভূত মৃত্তি, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দই গীতগোবিন্দ গ্রাস্থ 
ছল্পুবেশে স্বয়ং হস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কি 
কৌশলে গ্রই ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছি-লন, তাহ! বাণী-বিজয় 
কাব্য হইতে নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে । যথা-- 

“বাণীর সাধক পল্মানায়ক, যেন সাধনার বলে; 

পেয়েছে পল্মালয়ার অংশে পল্মা-রূপিণী ফলে। 

অবসাদহীনা, সন্মিতাননা--করে কাঁজ এক মনে, 

হেনকালে কবি অন্নাত হয়ে ফিরে এল সেইখানে । 

পদ্মু। চমকি কহে, নাথ ! একি !- অস্াত ফিরে এলে? 

কিছু কি ভূলিয়৷ গিয়াছ ফেলিয়। পুষ্প তুলনীদলে ! 


(থ) 


কিংবা সহস। হলে অনুস্থ--শীঘ্র প্রকাশি কহ।” 

কবি কহে হাসি, “পুর্ণ সুস্থ আছে প্রিয়ে মোর দেহ। 

মাত্ত কবিতা একটি চরণ স্মরণ হইল পথে, 

পাছে ভুলে যাই, আসিলাম তাই কিছু দূরপ্থ হতে। 

দাও পুথি আনি, লিখে পদখানি গুহেই করিব সান; 

পুজি তারপরে ইষ্টদেবেরে করিব ভোজন পান ।” 

পল্পা হাসিয়! আনি দিল পুথি, লেখনী, মন্তাধার, 

বলে, “নাথ ! এবে কবিতার ভয়ে, গুহে থাকা হল ভার। 

শয়নে স্বপনে থাক তার ধ্যানে, ভোজনে নানেও বাধা, 

একি কুহকিনী, মন্ত্রের জালে লাগায়েছে এই ধাধা । 

এই যাঁছুকরী মোর ধন চুরি করিতে এসেছে বুঝি |” 

কবি হাঁসি কহে, “ভয় নাই প্রিয়ে! হারালে আনিব খুজি। 

প্রতিবিম্ব হেরি বুথ কর ভয়, মুকুর সমুখে রাখি, 

সে ত ভাব শুধু, তুমি যে ম্বব্বপ_-এখনও বুঝিন্তে বাকী। 

এ হৃদি-আলেখ্য--তার মাঝে তুমি, বাঠহিরেও তার তুমি; 

ধরি নানাভাব বিভীবিত কর আমার হুদয়-ভূমি |” 

সলাজ হাসিয়া সন্মিতাননা রহ্ধনশালে গেল, 

পুথি খুলি কবিঝ্সাকে প্রেম-ছবি বিচিত্র নিরমল 

গ্রন্থকারের মূল গ্রন্থে যেভাবে শ্রীরাধার মান ভঙ্গ করা 

হইয়াছে, তাহ! ভক্ত কবির হৃদয়ে একেবারে উদ্দিতই হইতে 
পারে না। ফলতঃ লোক-প্রসিদ্ধি এই যে, শ্রীকৃষ্ণ গ্বয়ং কবি 


( দ) 


জয়দেবের বেশ ধারণ করিয়া “দেহি পদপল্ল বমুদারম্” এই বাক্য 
লিখিয়া গিয়াছেন । 


যিনি অনন্ত কোটি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর, তিনি 
তাহার আরাধিক। ও সাধিকার মাঁনভঙ্গের জন্য তাহার চরণতলে 
পতিত হইয়া তাহার চরণ-যুগল মস্তকে ধারণ করিতে প্রয়াসী_ 
ব্রজ-রস-সাহিত্যে কোনও কৰি এরূপভাবে ইতঃপৃরব্বে মানভঙ্গের 
প্রয়াস তদীয় কাব্যে প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়! মনে হয় না। 
প্রীপাদ জয়দেবের শ্রীগী ভগোবিন্রে ইহাই এক প্রধান বিশিষ্টতা | 
কিন্তু বাণী-বিজয় কাব্যে এই ব্যাপাঁর সাধনের জন্য যেভাবে 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগোবিন্দকে কবির গুহে সমুপস্থীপিত কর! 
হইয়াছে, তাহা! চমতকার। ইহাঁপেক্ষাও অধিক চিত্ত-চমংকার 
হইয়াঙ্চে, জয়দেব-বেশী শ্রাগোবিন্দের রূপবর্ণন এবং সর্ববাপেক্ষ। 
অধিকতম চমকারের বিষয়--কবি-গৃহিণী পদ্মাবভীর সেই রূপ 
দর্শন এবং তাহার সেবাআরাধন।। এই স্থলেই প্রীতরদময় 
কান্যয/ভ্র পূর্ণাহুতি। 


কাব্যরলসের সমাশ্রয়ে ভগবগ্তজন-প্রণলী প্রদর্শনই স্বয়ং 
ভগবান্‌ শ্রীীকফচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান উদ্দেগ্ত । জয়দেব- 
প্রণীত গী হগোবিন্দ গ্রন্থে সেই উদ্দেশ্য ভিনি তাহার আবির্ভাবের 
পূর্ব্বেও শ্রাপাদ জয়দেবের দ্বার৷ ব্যক্ত করিয়া রলাখিয়াছিলেন। 
তাহার নিজের লীলা তেও তিনি স্বয়ং জয়দেবের কাব্য শ্রী্ীরাধা- 


(ধ) 


গোবিন্দের সুমধুর লীলা রহস্য নীলাচলে গম্ভীরা-মন্দিরের নিভৃত 
কক্ষে বসিয়া সমাম্বাদন করিতেন। 

এইরূপ ভজন-প্রণালীতে যে স্বয়ং ভগবানের স্ুুধামধুর 
সৌন্দধ্যমাধুষ্যময় শ্রীরূপের সাক্ষাৎ-সন্দর্শন ঘটে, তাহা বাণী- 
বিজয় কাব্যের রচয়িত্রী শ্রীমতী জীবনবাল! দেবী অতি পরিস্ফুট- 
রূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন । সতীকুলশিরোমণি, একাস্ত পতি ব্রত 
দেবী পদ্মাবতী পতির আকারে ( প্রেমরসের পূর্ণতম প্রভাবে ) যে 
প্রকারে নিখিলরপামৃ তমৃত্তি শ্রীগোবিন্রের সাক্ষাৎ-সন্দর্শন এবং 
পরম শ্লীতিময়ী সেবা সাক্ষাংৎভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, উহার 
পরিস্ফুট চিত্রাঙ্কনই এই বাঁণী-বিজয় কাব্যের উচ্চতম বিশিষ্টত1 | 
ইহাতে আমার বিবেচনার রুচয়িত্রী নিজেও ধন্ হইয়াছেন এবং 
ইহার পাঠক-পাঠিকাগণও ইহা পাঠে ধন্য হইবেন--ইহাই 
আমার বিশ্বান। অলমতিবিস্তরেণ। 


তাং ১লা মাঘ শ্ীরসিকমোহন শর্মা বিভাত়ুষণ 


১৩৪২ 


বৃন্দাবন 


বাণী-বন্ধন! 


জ্যেতস্সাজড়িত তুষার-কাস্তি ঝলমলে লীলাহিলে লে, 
শ্রীচরণ চুমি ভাব-সুধা-নদী উদ্ছলিত কলকল্লোলে । 
কর-পল্লবে বেদ বেদান্ত, অস্কে শায়িত] “কচ্ছপী” 
ইন্দ্র-ব্দনে মন্দহাস্ত, কর্ণে কুন্কৃশুচ্ছটি | 
শ্বেত-অন্ুুজ-আসীনা, শুভ্র হীরক খচিত অঞ্চলে-__ 
পূর্ণকলায় কোটি কলানিধি হেন ঝিকিমিকি চঞ্চলে । 
গুঞ্জরি আসে ভ্রমর ভমরী, বনভূমি উঠে মুগ্রি, 

জড় এ “জীবনে জাগি বসস্ত ফুটাইল “প্রেমমঞজ রী? । 
বিশ্বভারুতি, কৰি মা আরতি, জঘতি হে জগবন্দিতে, 
'গীতগোবিন্ব-নন্দবনবন-গন্ধ-আলিল-নন্দিতে ! 


শ্রীপঞ্চমী দানাতিদীন। 
সন ১৩৪৪ 
শ্রবুন্দাবন [ হল 


শ্রীশ্রীগীত-গোবিন্দ-প্রশত্তি 
কোমল কান্ত এই পদাবলী--“গীতগোবিন্ব” গাথা 
থাক চিরকাল হয়ে মণি-মাল প্রেমিকের গলে গাথা । 
অরদিক, যাঁর নাই অধিকার, পরশিলে এই মালা, 
মণি ফণী হয়ে দংশি ঢালিবে কাম-কামনার জ্বাল। ! 
বাণী-বিজয় ; পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮৭ 


ব্রজদর্শন 


সেই তরুতলে সহসা! দৃশ্য দেখে বিস্মত কবি-- 
রাধা-সরোজিনীসহ বিরাজিত শ্রীরাধারমণ-রবি ! 
বাণী-বিজয় ; পৃষ্ঠা ১৬৮ 


সুটীগন্র 


বিষয় 

কবির সাধন! 

কবির ভাব বৈচিত্র্য 
লীলায় প্রবেশ 

বামীর আগমন 
ভাবরাজ্য 

কুপ্তীবিলাস 

বাসম্ভীশ্রী 

গ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী 
সখী সংবাদ (আলাপে) 
সখী সংবাদ (বিলাপে) 
সখী সংবাদ ( প্রলাপে ) 
মহাভাবময়ী রাধা 

দৃতী সংবাদ 

মন্ত্রণ। 

শ্রীরাধা মাধুরী 

শ্রীরাধা বোধন 
বুন্দাদেবীর সেবা 
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বিষয় 


সমরসজ্জা 

জয়যাত্রা 

তিরস্কৃত নীলমণি 
খগ্ডিতা * বাঁধা 
কলহাস্তনিতা * বাঁধা 
পূর্বব স্মৃতি 

শ্রীনাম জয়ন্তী 
কৃষ্ধান্বেষণ 

বিরহী শ্কৃষ 

“দেহি পদপল্প বমুদীরম্‌” 
বিরহী জয়দেব 
ব্রজাভিমুখে 

ব্রজদশন 
শ্রীশ্রীগীতগোবেন্দ প্রশস্ডি 


বাণী-বিজেম 


কবির লাখন। 


বৈষ্ণব-কবি জয়দেব বসি” বাণীর কুগ্জবনে, 
জীশীত-গৌবিন্দ বচনা কবেন তন্ময় প্রাণমনে । 
আহার-নিদ্রা-সংজ্ঞার্হিত-ধ্যাননিমগ্র কবি, 

ভাষার তুলিতে ফুটিছে তাহার কি মোহন প্রেম-ছবি ! 


আখরে আখরে রসের উৎস উচ্ছলি লেখনী-যুখে 
ছড়ায়ে পড়িছে বিশ্বনিবাসী ভক্ত-প্রেমিক-বুকে । 
অজয়ের তীরে পর্ণকুদীরে করে ব্মণী-ক্মারাধনা, 
ভাবে ও ভাষায় জাগে সে পাথায় ব্রন্জের উদ্দীপনা । 


বাণী-বিজয় 


কবির-ভাববৈষ্িত্র্য 
অর্থশূন্ত তাহার দৃষ্টি কখনো গগন পানে, 
কখনে পত্র-লেখনী উপরে, কভু নিমীলিত ধ্যানে; 
কখনো স্ফুরিত হাসা অধরে-_কুঞ্চিত আখি-পাশ, 
কখনো অশ্রু-বরিষার ধারে সিক্ত বক্ষ-বাল ; 


পুলক-প্রকাশে কম্পিত কভু, কখনো স্থাণুর প্রায়» 
ভাব-সমুদ্রে শত তরঙ্গ যেন গো খেলিয়। যায় ! 
বরজের লীলারসের সিদ্ধু উথলি উছলি প্রাণে 

কোন্‌ দুরের সঙ্গীত-সুধা ঢালিছে কবির কানে ! 


কেন্দুবিষ্ব' গ্রামেতে বসিয়া আছে দেহখানি তা'র, 

মন গেছে চলে" বুন্বারণ্যে পাইতে জীবনাধার । 

যাহা দেখে হেথা, ভাবে সেই কথা -ব্রজের মধুর লীলা, 
এখানে সেখানে মিশাইয়া কবি খেলে অনুপম খেলা ! 
যদি দেখে কিছু ভাবে তা'র পিছু ব্রজভাব দিয় তা'য়, 
করি' অপরূপ দেখে হ'য়ে চুপ, ব্রজাঙ্গনার প্রায় ! 
“অজয়ে? দেখিয়া! যমুনার ছবি উদ্দীপনায় আসে, 

হেরি” ঘন বন-_-ষেন ব্রজ-বন তার আখি-পথে ভাসে ॥ 


পল্লীর নারী সায় সারিসারি কলস কক্ষে করে? 
ব্রজ-বধূ যায় বুঝি যমুনায়-_ভাবে কবি ধ্যান ধরে? ! 
পুষ্পের বাস আসে বারমাস জের বারতা লয়ে, 
সুধীর সমীর 'ধীর-সমীরের' কথা৷ কানে যায় কষে। 


বাণী-বিজয় 
টাঁদের ছটায় দেখে কবিরায় ব্রজের বিপুল শোভা, 
লয় মন হরি” কুঞ্জ-মাধুরী সুচির-চিত্তলোভ। । 
প্রেম-নীরে ভাসি” রাখালের বাঁশি শুনি কবি একমনে, 
ভাব-সমাধিতে হয় সমাহিত ভাবি” যশোদার ধনে। 


লীলায় প্রবেশ 


দেখে একদিন, অগ্বর মাঝে নবীন নীরদঘটা 

ছাইয়! আসিল গাঢ় নীলিমায় বিকাশি বিপুল ছটা । 
স্মরণ হইল কবির তখন--শ্যামল ৩মাল-বন ; 
দেহ-ছাঁড়। হ'য়ে মন চলে ধেয়ে তখনি বুন্দাবন। 


তথা গিয়া কবি দেখে একি ছবি ! যেন শাঙণের মাস, 
বরিষে প্রবল বরষার জল মনেতে জাগায় ত্রাস ! 

গুরু গুরু গুরু গর্জে বারিদ-__ছুরু দুরু কাপে প্রাণ ! 
ঘন কালিমায় নাহি দেখ। যাঁয় পথঘাট কোনখান্‌। 


ঘন তরুশ্রেণী নিবিড় করিয়। লতা-জাল দেছে ঢেকে” 
তার তলে বীথি সর্পাকৃতি ভূতলে গিয়েছে বেঁকে। 
ডাঁকিছে দাছুরী আছুরী হইয়া ভাবী বরষায় ভেবে? 
ষেন সামগান করি আহরাঁনে তাপসী ইষ্টদেবে। 


দেখি” আলন্ন তমাচ্ছন্ন জলভর। কালো মেদ্ছে 
ল'য়ে ঝটিকায় প্রতিযোগিতায় পবন বহিছে বেগে । 


বাণী-রিজয় 


বালক কৃষ্ণ ভয়াতুর আজ নন্দরাঞ্জের কোলে-- 
যায় বন-পথে, করি মনোরথেঃ বাণী লেখনীতে দোলে 


বাণীর আগমন 


«মেঘৈমেছুরমন্বর” বলি, বাণী এলে কবি পাশে-_- 
লেখনী-হংসপৃষ্ঠবাহিনী--শ্বেত শতদল আশে । 
দেখে বিকশিত- পত্র মাঝারে শুভর শতেক দল 
পুঁথির আকারে কবির অগ্রে ফুটিয়াছে নিরমল। 


অশ্রু-সলিল বহে অবিরল-_-যেন গে! বরষাধারা', 
সেই জলাশয়, তাহে ফুটি? রয় শ্রীকর কমল পারা । 
মরাল-পৃষ্টে দিয়া শ্রীচরণ বসি” কমলের বুকে 
হাসিল ভারতী মধুর হাস্য ভকত-সজ-সুখে | 


কবির নেত্র-নীরে অবগাহি শ্সিগ্ধ হইল দেহ, 

ঘুচিল পথের শ্রম যাহ! কিছু পাইয়া অপার নেেহ। 
লিগ্ধ নয়নে চাহি” মুখপানে তুলি” লয় বীণাখ্াত্রি, 
চরণে বাজিল মণি-মঞ্ীর নিজেরে ধন্য মানি? | 

গুঞ্তরি' আসে মহাউল্লাসে সুর সারদায় ঘিরি'-_- 
“মাজব”, “গৌড়”, “দেশ” 'কর্ণাট?, গির্রী” 'বামকিরী? 
শুত্রবসনা-_শ্থেত শতদলে শুভ্র রীণাটি কোলে-_ 
অন্রাগ-বাযু-হিল্লোলে যেন মৃছ মৃ্ মুছু দোলে। 


বার্ণী-বিজয় 
স্বযর়ের আলাপ 
করে আলাপিনী স্থুরের আলাপ সুছাদ ছন্দে ভরা, 
সারদার করে হ'ল বন্কৃত সুরদ। সপ্তন্বর। ৷ 
বাধে সা-রে-গা-মাহপাধা-নি, নি-ধা-পা “মেঘমল্লারে? তান, 
“মেঘৈর্সেছ্রমন্থর” বলি” ধরিল বর্ষ!-গান। 


কাঁপিল বিশ্ব স্থরতরঙ্গে প্রাণে আনে শিহরণ ; 
উলমিত দেহ, ছাড়ে সব গেহ কৃষ্ণ-ভক্তগণ । 
কমল উপরে ভূঙ্গের প্রায় আকুল হইয়া বসে 
কৃষ্ণবর্ণ অক্ষর সব মঞ্জু মলীর বশে ! 


দেব, কিম্নর, আসে চরাচর-স্্পমহি, মহী-মগগণ 

যখনি পশিল শ্রবণে তা'দের সুরের গুঞ্জরণ ! 

আজে সেই সুর বাজিছে মধুর বিধুর বঁধুর গানে+_- 
“দেহি উদারম্‌ পদপল্লব” ধবনি শুনা যায় কানে। 

ছাড়ি” ঘরদ্বার সব হয় বা'র প্রেমের সাধক যা"রা__ 
যাহার কর্ণে পশিয়াছে কভু গীতগোবিন্দ-ধাঁরা ! 

ভুলি” দেশকাল আজো! সে দয়াল শুনে আসি এই গান, 
এখনো স্বরূপে দেখা দেয় চুপে ভক্তের ভগবান্‌! 


ভাব-রাজ্য 
যাক্‌ সে কথায়,_-কবি চলে" যায় মনোরথে করি” ভর, 
বৃন্দারণ্যে প্রবেশিয়া দেখে মেঘের আর্ডম্বর । 


বাণী-বিজয় 


গোষ্ঠ হইতে কৃষ্ণ আনিতে গিয়াছিল ব্রজরাজ, 
মেঘাচ্ছন্ন অন্থর দেখি” ভীষণ ভয়াল আজ ! 


ছাড়ি গোঠপাল লইয়া গোপাল আসে স্েহাতুর রাজা, 
কণচলগ্ন কৃষ্ণ তাহার-_-চরণে বেড়িয়া মজি।। 

যেন নীলমণি মণিময় হারে ছুলিছে দোছুল্‌ ছুল্‌, 
দেখি' জয়দেব মধু-নেহে ভাসি” হারাল” জীবন-কৃল ! 


শ্যাম বনালয় মাঝারে আসিয়! দেখিল গোপের রাজ 
-_সঙ্গিনী সাথে যায় বনপথে রঙ্গিনী রাই আজ । 
দেখি' এইরূপ কহে ব্রজভূপ, “শুন ও গোপের বালা ! 
ঘন গরজন মেঘের ভীষণ _ চমকে বিজলী-জ্বাল। ! 


আমি তাড়াতাড়ি যাইতেছি বাড়ী গাভীসব রাখি' মাঠে, 
পাছে বরষায় কানু ভিজে” যায় _ এই ভয়ে যাই বাটে । 
অতএব রাই ! লহগে। কানাই, যাই আমি মাঠে চলে+ 
রাখিয়। শ্রীহরি গেল ত্বর। করি' রাজ এই কথা বলে? । 


কুগ্জ-বিলাস 
হাসে মৃছু মৃছু সেই শ্যামবধু ধরিয়! রাধার কর, 
গেল শিশু-রূপ, হ'ল অপরূপ-রূপময় কলেবর ! 
দেখি' সখীসব করে উৎসব করে করতালি দিয়া, 
ঘুরায়ে ঘাঘরি রাধা-কৃষ্ণে ঘেরি' নাচে থেই থেই থিয়! 


বাণী-বিজয় 
বলে, “এ বরষ! অতীব সরসা,_-শাঙণে কাঁজরী-গানা 
আজি হি'দোলায় কেবা ভাল? গায় যাইবে তাহাই জানা 
এস" রসরাজ ! কুঞ্জবন মাঝ,”-_-বলি”, কালিন্দী-কুলে 
লতা-মণ্ডপে বাধা হিগ্তোর-_তাহাতে সবাই ছুলে। 


শিহরি” উঠিল স্কুট কদন্ব নীপের শাখায় কাপি” 
ফাটিয়া পড়িল রসে দাড়িম্ব অধরে দশন চাঁপি” 
উজান বহিষ্না যায় কালিন্দী ভুলিয়া আপন গতি, 

সে ঝুলন-লীল! দেখি' গলে শিলা, মূরছে মদন রতি ! 


রাধা-মাধবের যুগল মুরতি-_মধুর চাহনি হাসি-_ 
দেখি' জয়দেব স্ুরাগ-পরশে বরষে অশ্রুরাশি ! 
উল্লাসভরে গুঞ্জরি' উঠে বাণীর বীণার তার, 
মধুপ-আখর উগলিয়া দিল” অমৃতরস-ধার । 


বাসস্তী শ্রী 


বাণী দিল সুর বীণায় মধুর চৈতী চেত্রমাসে, 

এলো বসন্ত হ'য়ে ছুরস্ত, লয়ে অনঙ্গে পাশে । 
অন্্রাগভরে রাগ “বসন্ত” “বাহারে” লইয়া কোলে 

বাণীর বীণায় ঘুরিয়া ফিরিয়া “কড়ি” ও “কোমলে' দোলে । 


গিমকেতে ধায় “মীটঢ়েতে' ঘুমায় 'বঙ্কারে' দেয় সাড়া, 
মূরছিয়া পড়ে “মুচ্ছনা, পেয়ে হ'য়ে ঠিক্‌ সাথীছাড়া 


বাণী-বিজয় 


কভু “উদারায়', কতু “মুদারায়', কভু বা “তারায়' গিয়! 
- সপ্তুম্ুরের সাথে “বসম্ত” বেড়ায় “বাহারে? নিয়।। 


বাণীর চরণে মঞ্জীর বাজে লেখনী-হংলোপরি, 

“যতি, তাল সাথে রহে সঙ্গতে অসঙ্গতিরে হরি । 
কর-কষ্কণে আসি" ঘনে ঘনে “রুণু রুণু ঝুণু” বুলি 
সোমে পড়ে লুটে'__-পদ-সম্পুটে, ছুটাছুটি সব ভুলি?। 


বাজে রস-সুর মধুর মধুর-_ব্রজমুন্দর-গানে ; 

বাহা হারায়ে যায় কবিবর বুন্দা-বিপিন পানে | 
সুর-তরঙ্গে ভাঁসিয়া রঙ্গে এলো। কবি ব্রজে আজ, 
মত্ত মদনে দেখিল তথায় সহ সখা খতুরাজ । 


ললিতলবঙ্গলতাচুম্িত কোমল মলয়-বায়, 
মধুপনিকরে গুর্জিত বন-_ কোকিল কুজিছে তায়।" 
হইয়া! আকুল বকুল ঝরিছে ভূঙ্গের পদ-চাপে, 
মলয়-সমীর-চুম্বনে লতা নবোঢ়ার মত কাপে। 


উদ্মদ-মতি মন্সথ রতি বিধুর! বধূরে দলে, 

খতুরাঙ্জে হেরি' সকলেই লাজ ভাপায়ে দিয়াছে জলে ! 
এ চায় উহ্ায়--শাখী ও লতায়, পশ্-পাখী-নর-নাঁগে,_- 
সকলেরি মনে মিলন-বাসন। যেন নিশিদিন জাগে ! 


কুঞ্জ-ভবন উদ্ভাসি' হরি চন্দ্রা লইয়া সাথে 
নৃত্য করেন সঙ্গিনীসহ মধুর চেত্র-রাতে। 


বাদী-বিজয় ৯ 
রাধা-কুবলয়ে মুত্িত আজ করেছে চক্দ্রীবলী,__ 
তাই ফুটি+ ফুটি” হাসে বিপক্ষ সহেলী-কুমুদকলি ! 


পল্মা এনেছে পদ্মলোচনে ছলে পথ হ'তে ধরি” - 
দিয় সখীপাশে করে উল্লাস নৃত্য-বিলাস করি? । 
কবি হ'য়ে চুপ, দেখে রস্ভুপ বিলসিত রামাগণে ; 
কিন্তু তথায় সে-রস ন! পায়, যে-রস শ্রীরাধা সনে ! 


ভ্রীরাধ। ও চক্দ্রাবলী 


নীলিমা” * রাগাশ্রয়েতে থাকেন নায়িক' চন্দ্রাবলী, 
আত্মগোপন-স্বভাব সে ভাবে, দেয় মধু-রসে দলি? | 
রূপে গুণে থাকে চাপার মতন বাছো শোভন হয়ে 
হৃদি-মধু দানে কৃপণা, বাহিরে অনুকূল গতি লঃয়ে। 


সব খোল। প্রাণ করে ন। সে দান-_রাখে সম্ভ্রম কিছু; 
পাইলে কান্ত হইয়৷ শাস্ত কুণ্ঠায় হয় নীচু। 

দক্ষিণাভাবে কৃষ্ণেরে সেবে বাম্যতা-রস ত্যজি”, 

অন্ুকূল। নারী পেয়ে তাই হরি যায় না তাহাতে মজি'। 


বাধাহীন রস নহে সুসেব্য রসিকের কাছে কু, 
মধুচক্রেতে দংশন-ভয়,_ লোভনীয় তাহ। তবু! 


* এই কাব্া-গ্রন্থের 1 চিহ্িত শষগুলির অর্থাদি গ্রন্থের শেষে ভ্রষ্টধ্য। 


বাণী-বিজয় 


ঝটিকার রূপ কত অপরূপ, পাক মাঝি তাহা দেখে ; 
“ধীর? তারে বলে, তুফানে ফেলিয়া তরণী-বাওয়। যে শেখে&। 
সেই বলবান-_-সেই গরীয়ান, তুফানে যে বাহে তরী, 

সে নাবিকগণে চির-গরিষ্ঠ নায়ক-প্রধান হরি। 


নায়িকার বাধা, বাধ! নয়-বাধা, নায়কে রসের ডোরে ! 
যত করে মানা, তত যায় জানা-_নিতেছে আপন করে”! 
চোর-চুড়ামণি চিস্তামণির সদ্বাই চিন্তা মনে 

কিরূপে হুরিবে ব্রজ-যুবতীর যৌবন-মন-ধনে | 


লুঠন-সুখ না পে*লে দস্থ্য হয় উদ্মনা, যথা,__ 

দেখে কবিবর, সেই ভাবে আজ শ্রাহরি ভাবিত তথা ! 
কৃষ্ণচন্দ্র করেন যে কেলি চনক্দ্রাবলীর সাথে, 

সে যেন দাতা ও গ্রহীতার ভাব, নাই বীরত্ব তাপে! 


“রুক্তিমা” * রাগ-লক্ষণা রাধা -_ সতত হরির প্রিয়া, 
“স্থায়ী'ভাবে ** তার করে না মলিন “সঞ্চারী'ভাব * গিয়া। 
স্থায়ীভাব তার মঞ্তিষ্ঠার ঞ*চ অবিচল রাগসম, 

অন্যাপেক্ষা রহিত, বাম্য-লালিমায় অনুপম । 


এলে “সঞ্চারী'ভাবের লহরী শ্রীরাধা-সাগর মাঝে, 
ক্ষণেক তথায় খেলে? চলে" যায়, আসে না কোনই কাজে । 
গৃঢ়-গ্ভীর প্রেম-নীরে থির, আছে সে সিন্ধু ভরি 
আসে ভেসে' যাহা ফেলে দেয় তাহা, রাখে না যতন করি। 


বাণী-বিজয় ১১ 


থুলি সার প্রাণ দয়িতে সে দান করে সম্ভ্রম ত্যজি,__ 
কষ্ণ-ভ্রমর তাই সে কমল-মধুতে গিয়াছে মি ! 
প্লকে পলকে নব নব স্বাদ পায় সে রসিক অলি-_ 
তাই স্ত-তৃপ্ত হয় না ঠাপায়__ত্যজিয়া কমল-কলি। 


আকাশের মত অসীম রাধিকা, উদার সিদ্ধুলম ; 
বালিকার মত সরলা, শিরীব কুসুমের মত কম। 
নারী-শিরোমণি সে প্যারী-মিলনে যে সুধা উথলি উঠে, 
চন্দ্রাবলীতে তাহার আভাস কণিকামাত্র ফুটে । 


কিন্ত রসের পুষ্টির লাগি বনবল্পভ হরি 

ভূঙ্গের প্রায় নান! ফুলে ধায় মধুর লালস। করি। 
চন্দ্রাবলীয় কুঞ্জে কৃষ্ণ কণ্সিছেন রস-কেলি, 

আলি বনু রস প্রবেশে তথায়, বহু যায় খেলা ফেলি। 


বিচিত্রতার থাকা হ'ল ভার আনুগত্যের ভয়ে, 
বাম্যতা যায় দাক্ষিণ্যের নিঠ্‌র পীড়ন সয়ে, 

নাই কোনোখানে প্রণয়-কলহ, নাই বাম্যতা-মধু- 
নাই সাধাসাধি, নাই কাদার্কাদি দেখিয়! বিমনা বঁধু। 


বক্র নয়ন-ভঙ্গীও নাই, নাই সে ব্যঙ্গবাণী ; 

নাই দ্যর্থক স্ততি নিন্দায় নন্দিতা রসরাণী । 

নাই সে হান্ত, বিলোল লাস্ত প্রিয়ার অঙ্গভরি, 
সম্তোষে দেখি লালসার প্রাণ অকালে গিয়াছে মরি। 


১২ 


বাণী-বিজয় 


হেথা চুম্বনে নাই সেই স্বাদ-_স্থুলভ বলিয়। অতি, 
অবাধ আলিঙ্গনেতে আসে না সেই খরতরা রতি । 
দেখি” রসাভাস বুলি” আশপাশ ভ্র-বিলাঁস গেছে চলি, 
এ লীল।-কমলে হয় না তাড়িত লুব্ধ কৃ্ণ-অলি ! 


হেথা নাই সেই রসরাজ্যের মহিমান্বিত রাণী, 
বিশ্বের রলনিবেষিত ধার পৃত পাদপীঠখানি। 
হেথা নাই সেই মোহিনী মৃত্তি স্ুধাবণ্টনশীল। 
হয় না এখানে নিখিলবিশ্ববিমোহিনী সেই লীল! ! 


হেথা আছে শুধু অনুগতা৷ বধূ, পতিরতা৷ এক দেবী, 
ন্ুরসিকা” পদবিহীন। কাস্তা,_কাস্তের পদ সেবি 
হয়েছে ধন্য,করে না ধন্ত অন্যে টানিয়া পাশে 
যেহেতু কৃষ্ণ কদাচিৎ এই কুগ্জ-কুটারে আসে। 


কৃষ্ণ-প্রেমিকা যতেক গোপিকা, থাকে রাধিকার পাশে; 
যেহেতু ভূঙ্গ ভ্রমেন সদাই শ্রীরাধা-মধুর আশে ! 

মূর্তা দিব! ও নিশার মতন রাধিকা চন্দ্রাবলী, 

ইহাদের মাঝে উত্তম কেবা, কে দিবে কাহাকে বলি? 


যুগপৎ হরি হ'য়ে ভানু শশী বাসেন এ দৌহে ভালো ! 
তামসীর রূপ ভালো! তার কাছে কিম্বা দিবার আলো 
জানে না মানব--শুধু করে রব নীরব করিতে পরে ;-- 
আপনার মত অন্তের মাথে অযথ। আনিয়া ধরে ! 


বাণী-বিজ্ধয় ১৩ 


বন্ুবিচিত্ররসসমাকুল! কৃর্ম্বুলা! দ্বিবা, _ 
আশা-আকাম্বা-সুখ-হুঃখের বর্ণে ন্বর্ণনিভ।। 

শাস্তা সে নিশি--তামসী তাপসী, আছে এক ধ্যান ধরি, 
দের শ্রান্তের ক্লান্ত নয়নে বিরাম-নিড্র। ভরি । 


এ ছুয়ের মাঝে স্ুচির-সেব্য কে বলেছে কারে ভবে ? 
এই ছুই বিনা এক সংযোগে কে সুখ চেয়েছে কবে ? 
এ ব্রজলীলায় হই রসালয়ে রস-ভোগ করে অলি, 
দিবলে সে করে রস-সঞ্চয়, নিশীথে ঘুমায় ঢলি। 


রসভানু-সেবী জয়দেব-কবি আসিয়। বৃন্দাবনে _ 
দিবারে চাহিতে নিশারে পাইল, তাই থাকে আনমনে | 
দেখে হেথ! ম্লান সব নাচ গান, হাস্ত লাস্ আদি, 

সে মধুর রস যেন হেথা হ'তে অভিমানে গেছে কাদি ! 


কান্ত শ্রখানে শাস্ত মূরতি-_-কাস্তারে ল'য়ে পাশে 
অর্ধ-ক্ষুধিত চিন্তেতে আজ নাচে, গায় আর হাসে ! 
সব আছে, শুধুনাই সোহাগিনী সে মহারাসেশ্বরী, 
শ্যাম-াদ হ'তে তাই স্ুুধাধারা কে যেন নিয়েছে হরি ! 


দেখি এই ছবি চলি যায় কবি শ্রীরাধা-দরশ-আশে, 
উৎসবহীন কুগ্জ হেরিয়া কাপে গুরু গুরু ত্রাসে ! 


১৪ 


বাণী-বিজয় 


বিপ্রলন্ধা * রাধা 
দেখে, ম্লানমুখী যতসব সখী জ্বালিয়া বিরহ-বাতি 
ব্যর্থ বাসর নাগর বিহনে--জাগিয়! কাটায় রাঁতি ! 
কৃষ্ণ-সেবার যত আয়োজন, গেছে সব বাসি হয়ে,__ 
কোকিল কোকিল নিঝুম্‌ বসিয়া কি-যেন-কিসের ভয়ে ! 
শ্লানমুখী রাই, যেন প্রাণ নাই,__চিত্রাপিতা প্রায় 
দিয়া গালে হাত হ'য়ে হেঁট্মাথ, ধরণী জিখিছে পায় ! 
রাধা-করাধীন! সে “মহতী” বীণা পড়েছে ভূতলে খনি, 
“রঙ্গিনী” মৃগী মৃগের সঙ্গ ভুলিয়া রয়েছে বসি। 
মুখরা সারিক' নীরবেতে এক ভাবিছে কি-যেন কথা, 
ছুলিয়। আসিতে যেন করে মানা অনিলে ব্যথিতা লতা! 
ফুলশেজখানি হ'য়ে অধন্য রয়েছে শবন্ত বুকে, 
তাম্ব,ল-বীটি ভূমিতে লুটায় না পেয়ে সে চাদমুখে, 
ছিন্ন! মালিক বালিকার মত কাদিয়া হইছে সারা ; 
দীপাঁধারে ম্লান হয়েছে প্রদীপ না পেয়ে স্পেহের ধারা । 
সত্রীরাধ। কুঞ্জে এই অঘটন সুখ-বসস্তে আজ-- 
স্তম্তিত কবি দে'খ এই ছবি-_-যেন বাজে শিরে বাজ! 


সখী-সংবাদ 

( আলাপে) 
দেখি বীণাপাণি লয় বীণাখানি করপল্লবে তুলে, 
বাঁজেরে বারণ করিয়া সে বীণে 'খান্বাজ' সুর বুলে। 


বাণী-বিজয় ১৫ 


প্রিয় সঙ্গিনী ঝিঝিট? রাগিণী আসিয়া সখীর সনে 
হৃদয়ের ব্যথা! কহি যথাতথা ডাকে শ্যটামনবঘনে | 


রাধায় প্রবোধে সঙ্গিনী এক দেখায়ে কানন-শোভা-_ 
“দেখ সহচরি, আজি বনালয় হয়েছে কি মনোলোভ। ! 
ক্রুর মদনের কুটাল সঙ্গী দেখিয়৷ মোদের ক্লেশ 

আরে! শতগুণ বাড়াতে আগুন ধরেছে এমন বেশ । 


কুম্থ মভূষিত সকল বৃক্ষ, _ অলি গুরঞ্জিছে তায়, 
নবপল্পব তমালে বেড়িয়। বহে সুগমদবায় ! 
কিংশুক ফুল মদনরাজের নখের আকার ধরি । 
ফুটিয়াছে যেন নব্য জনের হুদি-বিদারণ করি !” 


পুন বলে সখী,_-“দেখ শশিমুখি, মদনের আচরণ” 
যেন সাজিয়াছে বিরহীর সাথে করিবারে ঘোর রণ! 
কুন্ুমধন্থ। নব বসস্তে ধরিয়া বিজয়ী বেশ 
নাগকেশরের কনক-ছত্রে ঢেকেছে কিরীট-দেশ । 


অলিবেষ্টিত পাটলিকুন্ম-বিলাসতৃণীর লঃয়ে 

বিরহী জনের জীবন নাশিতে আসিল কুঞ্জালয়ে। 
হায়! খতুরাজ পরি” ফুল-সাজ ধরি মলয়ার গলে 
ধায় ইতিউতি করিয়া যুকতি জ্বালাতে যুবতীদলে ! 


অলস হাওয়ায় প্রাণ থাক! দায়--অবশ করেছে সবে, 
উদাসীর সুর শুনিয়। বিধুর কে বল ঘরেতে রবে ! 


৯৬ 


বাণী-বিদ্বয় 


কাননে আসিলে আরে প্রাণ জ্বলে দেখি বনানীরু শোভা, 
বিন! প্রিয় জন এসব দাহন হয় ন। চিত্তলোভ। ।” 


সখী সংবাদ 
( বিলাপে ) 
“সখি, জগতের রীতি বিপরীত, আশ্রিতে দয়া নাই, 
দেখ-_বনালয় তা'র পরিচয় দিয় দহে আজ তাই ! 
আশ্রয় দিয়! করিছে পীড়ন প্রতি রূপে, রসে, বাসে 
বিধুর। বালায় ব্যথ। পায় হায়, বুঝে না এ মধুমাসে ! 


ঘরে নাই সুখ, বাহিরেও ছুখ,_স্থলে জলে নাই ঠাই ৮_ 
কৃষ্ণবিহীন জীবন লইয়। বল্‌ তবে কোথা যাই? 

এই কথা বলি” উন্মনা আলি রহে গালে হাত দিয়া, _- 
পরখিয়া যায় অনলবন্ধু অনিল সবার হিয়া । 


সরসিজাসনে বসি' একমনে দেখেন এ দশা বাণী ;-- 
শশিকিরীটিনী শর্বরী কাদে নিজেরে বিফল জানি ! 
সমছুখিনীর এই কথ। শুনি রাধিকার ঝরে আখি, 
জয়দেব কাদে সেই বেদনায় মুখেতে বসন ঢাকি" ! 
অপর! রমণী মুায়ে মুখখানি বলে,_“আদরিণী রাই, 
ছাড় ওই কথা যাহে পাও ব্যথ1, দেখ নিশা আর নাই ! 
কুলের ভরম, নারীর সরম হয়েছে মোদের নাশ-- 
দেখিয়া তরুণ বাতাবী প্রন্থন হাসে যেন মৃছ্হাস ! 


বাণী-বিজয় ১৭ 


উচ্চদশনা কেতকী পুষ্প ভল্লঅস্ত্রপ্রায় 

বিরহবিধুর! বধূরে নাশিতে বিকশিতা হ'ল হায়! 
কুঞ্জের অলি করে নিঠুরালী-_বনমালী যা"র নাম, 
তারি শিক্ষায় শিক্ষিত এরা, -তাই আমাদের বাম !” 


বনে আর সখী, “শুন বিধুমুখি, নাই তার কোন দোষ, 
বিধাতাপ্েরিত দূত বসস্ত, কেন কর বৃথা রোষ £ 

আসে কালেকালে ছয় খু মিলে” এ উহার আগে পিছে, 
মোদের কপালে সব স্ুখ-কাঁল কৃষ্ণ বিহনে মিছে ! 


আজ খতুরাজ এই ব্রজমাঝ পাঁতিয়াছে যেন থানা, 

এ-হেন সময় কুষ্ণ-বিয়োগ--বিধির বিডম্বন1 !” 

বলে এক আলি, “ঠিক গো সহেলি, দেখ কি কঠোর কাল, 
ঘেন অনঙ্গ ব্যাধসম হ'য়ে পেতেছে মায়ার জাল ! 


মোহবিসুদ্ধা আমরা পাঁপিনী অবোধ হরিণীপ্রায় 
লভ্বিয়! প্রেম-সাধনার সীম! পড়িয়াছি বাগুরায় ! 
আরাধনা যর্দি থাকিত মোদের তবে কি হইত হেন--- 
রাধিক1-কমল ছাড়িয়া মধুপ কেতকীতে যাবে কেন ? 


শ্রীরাধার মোর। কিন্করী-_নাই কাস্তার অপরাধ, 
কণ্টক-ভয়ে কমলবন্ধু ভুলেছে মধুর ব্বাদ!” 
"আর এক নারী বলে, _সহচরি, আমর! পাপিনী বটে ॥ 
কিন্ত যা” কিছু ধর্ম তা? কিগে। সব(ই) পল্মার ঘটে ? 
২ 


১৮ 


বাণী-বিজয় 


পথ হ'তে চুরি করে পরধন,_-আরাধনা তা'র নাম ! 
তবে তো। চৌর-দন্থ্যসকলে পাইবে মোক্ষধাম ! 

কা"র ধন কা'রে দিয়েছে পল্সা, ভেবে দেখ বিধুমুখি_ 
পাইল সে আজ কৃষ্ণ-সঙ্গ, আমরা হলাম দুখী !” 


“বিধির বিচার নাই কোনোকালে”--বলে এক গোপবালা, 
“ঢুষ্টে প্রসাদ করে সে সদাই, শিষ্টেরে দেয় জ্বাল! । 

ভক্তের কাছে শক্ত সে জন, কোমল দস্থ্যপাশে ; 

শত বিপত্তি শিষ্টেরে দেয়, কাপে ছুষ্টের ত্রাসে ! 


রাধিকা সরলা-__দিল তাই জ্বালা, কুটিল! চন্দ্রা সখী, 
চক্দ্রিক! লভি' কৃষ্ণচন্দ্র ভূলেছে চন্দ্রমুখী !” 

আর এক ধনী হাস্তবদনী, বলে, _ “ওগো প্রাণসই, 
মানুষ-চুরির কথা ফোনোখানে লিখেছে কি কোনো বই? 


'ঘটিবাটি চুরি হয় তাহ জানি--জঙ্গম যাহা নয়, 
সোনা, দানা, রূপা, অশন-বসন_-এসব চৌরে লয়। 
জঙ্গম মাঝে পশু-পাখীসব চুরি হয় তাহা মানি, 
মানবী করিল মানবে হরণ,_-একথ। কতু না জানি!” 


বলে আর নারী,_-“ওগো। সহচরি, শুন নাই তাহা। বটে" 
কিন্তু দেখেছ এই ব্রজভূমে হেন তক্কর-নটে ! 

যাহার অস্ত, মধ্য ও আদি বুঝিতে না পারে কেন্ছ, 
ছলে-বলে-কলে হরি' লয় সব প্রীণ, মন আর দেহ | .' 


বাণী-বিজয় ১৯ 


সেই বাস্থদেব নন্দ-ভবনে নিজেই নিজেরে হরি, 
আসিয়াছে, হেন শুনেছি প্রবাদ, ছল শিশুরূপ ধরি”! 
অগ্ অবধি তাহার চৌরধ্য-লীলার নাহিকো শেষ--_ 
যাহা পলে পলে আমরা সকলে অনুভব করি বেশ ! 


এবে, ব্রজবধূ-_তার মনোমধু-মধুপ হইয়া হরি 

বুলে ফুলে ফুলে-_স্ফুট ও মুকুলে, 'গুণ গুণ" রব করি !” 
এবে বলে রাধা, শ্যাম-নুরে বাধা ধার মনোবীণাখানি-_ 

মানে অভিমানে বাজে একতানে যাহে শ্তামময়ী বাণী; 


প্রলাপে-বিলাপে আলাপে সে সুর ডুবায় ভাসায় ধারে 
সেই শ্যামা আজ ডুবে যায় যেন শ্ামঅনাদর-ভারে ! 
“অপহ্থ তাচিতা সত্য আমর]1”-- কহে ব্যথাহতা। রাই, 
“কিন্ত সে হবি [ভন্ম মোদের অন্য কেহই সাই? 


হরিলেও মরি, না হরিলে স্মরি তারই কথা রা'তদিন-_ 
কপালের ভোগ, একি মহারোগ করিল জীবন ক্ষীণ! 
আজি বসন্তে আলি" বনান্তে খুজি মোরা চিত-চোরে-_৮ 
বলে এক নারী,_“কিস্তু চৌরে চন্দ্রা বেধেছে ভোরে ! 


সাবাস, পল্মা-_চন্দ্রার চেড়ী, বেড়ী বাধিয়াছে পায় ! 

চৌরের রাজ। পাইতেছে সাজা! আজ তারই ছলনায় ! 
এই মধুমাসে কেতকীর পাশে গেছে হারাইতে আশি 
ছাড়ি রাধা-মধু অরসিক বধু, আর কি অধিক.বাকী ! 


ন্ট ও 


বাণী-বিজয় 


মাধবীলতার কুম্ুম-গন্ধে, নব মল্লিকা-বাসে 
মুনির মানস মন্ত হতেছে রসিকা-সঙ্গ-আশে! 
কিন্তু মাধব, মাধবী ত্যজিয়! ফুটান কুন্দকলি-_ 
ইহা হ'তে দুর্ভাগ্যের কথা বল্‌ সখি কিবা বলি! 


আমাদের বাসি হয়েছে বাসর-_-তাহে নাই তত হানি, 
অরমিকাসহ মিলনে বঁধুর না জানি কতই গ্লানি !” 

বলে আর রামা,__“শুন মনোরমা, ছাড় সে শঠের কথা, 
আমরা অবল সহি সুধু জ্বালা; ব্যথা! আর ব্যাকুলতা । 


যা'রে মোর! দুষি, তাহার্ইে তৃষি--অবশ প্রকৃতি হেন 
নতুব। ভবন ত্যঞ্জিয়া কাননে যামিনী যাপিব কেন? 
কা'রে দিব দোষ? নিজের চরণে দিয়াছি কুঠার সবে__ 
আমরণ এই বিষম বেদন। বক্ষে বহিতে হবে ! 


অবল। পাইয়া বধিছে সকলে, সবলে সবাই ডরে, 
পঙ্কমগ্র। করিণী হেরিয়া ভেকেতে প্রহার করে-_” 
হেনকালে 'কুহু' ভাকে মুন্ুমুহছু কোকিল রসালশিরে_ 
বলি “উন উহ্ু” সঙ্গিনীসব কর্ণ রোধিল চীরে ! 


দেখি” এ রঙ্গ, প্রেমতরঙ্গে ভাসায়ে অঙ্গখানি 
কতু হাসে, কতু কাদে জয়দেব,__স্তস্তিতা তাহে বাণী ! 
জাগাইতে সাড়া, দেয় পাখাঝাড়া মরাল মানসজলে-_ 
যেন খায় সুখে পত্রের বুকে অশ্রসযুক্তাদলে ! 


বাণী-বিজয় ২১ 


শ্রীচরণ ছাড়ি” জাগায় চেতনা,__-বাণী জাগরিত। হয়ে 
“তিলক-কামোদী” বাজায় অলসে শিথিল বীণাটি ল'য়ে। 
অনুভবে হেথা বিরহের ব্যথা কবি নিকুজে থাকি? ; 
মিলি” সখীসব করে হাহা রব, এ উহার মুখ তাকি' ! 


যেন শরাহতা! পিকের স্বরেতে, বেদন! বুঝাতে নারে-_- 
বক্ষের ব্যথা চাপে যেন তাই দুই করে বারেবারে ! 
ভুর্বধল৷ দেখি? মদন পাতকী দিল মলয়ের হাওয়া, 
তাহে শতগুণ বাড়ায় আগুন জ্বালা যাতনায় ছাঁওয়া । 


স্কুট মল্লিকা, চামেলী, যুথিক সমীরণে করে মানা, 

কিন্তু সে শঠ করে বাস চুরি ফুলে ফুলে দিয়ে হান1। 
লুটিয়৷ সে বাস ফেলে যেই শ্বাস, তাহে শ্বাসরোধ করে, 
ব্রজের নাগরী যতেক আহিরী লুটায় ধরার পরে ! 


স্বভাবে মৃহুল মলয়া, কিন্ত নাহিকে। দয়ার লেশ, 
আজি অনাহৃত পশি নিকুঞ্জে জীবন করিছে শেষ ! 
গোপের যতেক ছুলালী-মরালী, যেন মানসের জলে, 
পুঙ্পধনুর বিশিখ-আঘাতে আহতা৷ হইয়া ঢলে ! 


মানস ঘেরিয়া বিরহ-বহ্ি জ্বলে দাবাগ্রি হয়ে, 

ঈখিণ। বাড়ায় দ্বিগুণ আগুন অদখিণ হিয়া লয়ে 

দ্হে গোপবাল। সহি' এই জ্বালা,--কেবল জীবন রাখে, 
যেহেতু শমন কৃষ্ণের ভয়ে গোপিকায় নাহি ডাকে । 


৮৬ 


বাণী-বিজয় 


কৃষ্ণ-স্মরণে মৃত্যু শিহরে, কিন্তু না ভরে ব্যথা 

বাড়ে শতগুণ বিরহ-আগুন স্মরিলে তাহার কথা ! 
মরণ হইতে বেদনা যে বড,-এ কথা কেহ না বোঝে, 
তাই পায় পায় আসি" খতুরায় ব্যথাহতাগণে খোঁজে ! 


সখী-সংবাদ 
(গ্রলাপে) 
ব্রজ কামিনীর নয়নের নীর দেখিয়। পাষাণ গলে, 
শুধু অনঙ্গ দেখি' সে অশ্রু রঙ্গে নাচিয়া চলে ! 
তাই পেয়ে বল, মদবিহবল সখায় লইয়া সাথে, 
মথি' ফুলবন করিছে ভ্রমণ এ চারু টাদিনী রাতে। 


কুন্থুমে কুন্ুমে দিয়া শিহরণ লতামণ্ডপ ঘেরি' 

উড়্ায় সমীর গোপিনীর চীর,__-না করি তথায় দেরী, 
ছুটে? ছুটেঃ আসে কেতকীর পাশে উল্লাসে মাতোয়ারা 
লুটিয়া পরাগ উড়াইয়া চলে ফাগুয়ার ফাগপারা । 


সুধীর সমীর করিল অধীর সহসখী রাধিকাঁয়,_ 

ঠাই কেহ করে দোবারোপ তারে, কেহ করে, হায় হায়! 
বিকারে প্রলাপ করে যে আলাপ, নাই তার কোন ক্রম ; 
করে জীবন্তে জড়ে পরিণত-_-জড়ে চেতনার ভ্রম 


বিরহবিধুর! অধীর! নাঘ়িকা প্রলাপে পবন-সনে-- 
খুনি সেই কথা কবি পায় ব্যথা মানস-বুন্দাবনে। 


বাণী-বিজয় ও 


“সবল বলিয়া অবলায় বধে”-কহে এক গোপবালা॥ 
“সুতখীর নিকট শীতল পরশ, অস্ুখীরে দেয় জ্বালা ! 


কে বলে মুদছুল, পবন তোমায় ? কাল হ'তে ক্রুর তুমি! 
অরাজক পেয়ে কর অবিচার শাসিয়। কানন-ভূমি !” 
বলে এক বালা, “শুন গো সরলা, কুস্থানে ওর বাস-- 
যেথা, বিষধর চন্দন-শাখে ঢালে সুধু বিষরাশ। 


সেই বিষে ভরা ওর নিশ্বাস, তাই বিষাক্ত জানি ; 

বড় জ্বালাময়__ন্থখ হরি? লয়, করেন! জীবন-হানি | 
বিরহ-বিকারে “মচিকাভরণ' মলয়গিরির হাওয়া_- 
বারিয়া মরণ আনে গো জ্বরণ সুধু যাতনায় ছাওয়া। 


কৃষ্-ভিষক্‌-প্রেরিত এ দূত আসে আমাদের কাছে--_ 
বিরহ-জ্বরেতে গতপ্রাণা হ'য়ে যাই যমালয়ে পাছে 1” ; 
আর এক আলি বলে, “ও সহেলি, বাচাবার যার আশা, 
সে কেন লব্ণ ঢালিবে এমন ক্ষতমুখে প্রাণ নাশ। ? 


আমাদের হিত বাঞ্চ। করিয়া পাঠাইল যদি হুরি, 
তবে কেন বল হেথায় আসিয়া হবে ও এমন অরি ? 
তাই মনে হয়, মোদের সুহৃদ নহে কভু সমীরণ , 
তারি সখা, যার কৃষ্ণ-মিলনে সুশীতল আজ মন! 


চন্দ্রা-আলয়ে মধু-পার্ববণ__শুনি+, উৎসব দিনে 
এসেছে ভ্রান্ত হইয়! হেথায় পথঘাট নাহি চিনে 1” 


৪ 


বাণী-বিজয় 


“পথ দাও ওরে, যাক্‌ সত্বরে” কহে এক ব্রজবাল।-__ 
“এখানে থাকিলে গ্লানি পলে পলে, উভয়ত হবে জ্বালা ! 


দক্ষিণা * গৃহে দক্ষিণা গেলে পাবে কত উপহার-_* 
“হুইবে মিতালী” কহে এক আলি, দিয়া নানা উপচার ! 
বামাঞ্চ রাম! মোরা, দক্ষিণাসনে হবে না প্রীতির কথ 
সমজ্জুটি হ'লে হবে গলেগলে, অসমে শুধুই ব্যথা !” 


রাই বিধুমুখী বলে, “ওগো সখি, দোষ দাও ওরে মিছা ; 
নিঠুর শমনপ্রেরিত ভীষণ বধুর বিরহ-বিছ। 

্ংশে শরীরে, তাই জ্বালা ধরে-_ঢেলে দেয় প্রাণে বিষ, 
নিঠুরা নিয়তিকৃত এই গতি-_বৃথা ওরে দোষ দিস্‌! 


কুস্থানে বাস, কুজন সঙ্গী মলয়ার তাহা জানি, 
অহিবিষ মাখা ওর সারা গায়__-একথাও খুব মানি; 
কিন্তু জগংজীবন বলিয়1 পায় বনু মান ভবে, 
আমর! বিধুবা বলিয়া কি ওর কণ্ম পড়িয়। রবে !” 


আর এক নারী বলে, “সহচরি, সত্য তোমার কথা, 
আমাদের মত ওও ব্যথাহত, শ্বখ নাই ওর কোথা! 

যেথা করে বাস, সেথ। বিষরাশ, দংশে কণিনী আমি; 
€হথা এলে চলে”, আমর! সকলে গালি দিই রাশি রাশি! 


তাই দেখ, যায় করি হায় হায়, উত্তরদিকে চলে 
তুহিনাবৃত হিমালয়ে গিয়া সিনান করিবে বলে'। 


বাণী-বিজয় 


গিয়া কৈলাসে, সে পৃত মানসে উল্লাসে অবগাহি”, 
পুজিয়া মহেশে, নিবে অবশেষে মনোনীত বর চাহি' । 


হ'য়ে আশু তোষ সেই আশুতোষ, আশিস করিয়া ওরে 
পাঠাবে ত্বরায় দখিণদিশায় আশীবিষ-ভয় হরে?” 

বলে এক বালা,_-“ফিরিবার বেলা, এই বনপথ ধরি 
যেও হে সমীর, ব্রজছুখিনীর যাতনার কথা স্মরি” ! 


হে জগতপ্রাণ ! হ'য়ে কৃপাঝান্‌ এস" এই পথ দিয়া-- 
সিনান অস্তে এই বনান্তে”-পরশি” মোদের হিয়া, 
দিয়া যেও সেই হিমবস্তের কিছু শীতলতা ঢালি? ; 
পৃজিব তখন তোমার চরণ দিয়া কুস্মমের ডালি। 


তুলিয়া বকুল, বুনিব দুকূল কলা-কৌশল করি, 
দিধ,সে বসন তোমারে পবন, গত উপকার স্মরি” | 
কম্তুরীসার দিব উপহার ভরিয়া পর্ণপুটে ; 

, ফুলে ফুলে বুলি” কুঞ্জের অলি মধু আনি” দিবে পুটে । 
করি' মধুপান হ'য়ে বলবান্‌ দীড়াবে ক্ষণেক আগে, 
করিব রচন! দিয়া গোরোচনা তিলক ললাটভাগে ; 


বলয় করিয়া কুবলয়নালে পরাব যুগল করে, 
গীখিয়। চিকণ যুধিকার হার দিব ও কণ্ঠোপরে ; 


আজানুলম্বী করিয়। ছুলাব ব্বর্ণমল্লি-মালা, 
চরণে কনকর্ঠাপার নূপুর পরাইবে ব্রজবালা ; 


৮৬৫ 


খঙ 


বাণী-বিজয় 


কটি-কিস্কিণী কেলিকদন্থে কর্ণে কেতকী-পাশা, 
মঞ্জু গুঞ্জাফলে নাসামণি-নাঁপিকায় পাবে বাসা ; 


গুচ্ছে গুচ্ছে গাথিয়। গুপ্তা করি” নান আভরণ, 
পরাবে তোমার অঙ্গে অঙ্গে গোপ-অঙ্গ নাগণ ; 
আত্-সুকুলে মুকুট রচিয়। দিব উ্কীষে বাঁধি? 
“বিশ্ববন্ধু বলিয়া ললাটে লিখি' নাম, যশ আদি 


পাঠাবে। তোমায় মলয়-অচলে, অহিগণে করি+ মানা _ 
পুন নাহি খায় যেন গো। তোমায়”_-তা”র এই পরোয়ানা । 
প্রীরাধার রাঙ্গা চরণ-তাড়নে ফুটিবে অশোক-কলি, 
পূরাইয়া সাধ সে মহাপ্রসাদ লইয়া যাইও চলি । 


অশোক করিবে অ-শোক তোমায় রাধা পদ-প্রশনে ; 
বিশ্ব-ব্যাধির ওষধি কিগো, ডার সে সর্পগণে ! 

ছুলায়ে ছুকুল আর বনফুল, কাশের কুন্থুমে চড়ি” 

যেও পথে চলে", কভ্‌ নদী-জলে _ন] দিয়া পারের কড়ি ॥ 


শাখায় শাখায়, লতা ও পাতায় বুলায়ো কোমল কর; 
লীলায়িত করি' জল- তরঙ্গে তুলিও মধুর স্বর ।” 
“ত্বরিত গমনে শ্রাস্ত হইবে” কহে পুন গুণবতী,_ 
“ধীরে ধীরে যেও, হে ধীর সমীর,_-যেয়োনা শীস্রগতি | 


তরু-পল্লপবে বসিও কখনো ছুলায়ে চরণছুটি, 
কখন” পেলব পুষ্প-শয়নে ক্ষণেক পড়িও লুটি ; 


বাণী-বিজয় ২৭ 


সরিষার খেত, বেণুবন, বেত--তোমার বিহার-ভূমি-- 
কভু বসি', কভু ভাসি” হিল্লেখলে সবারে যাইও চুমি? | 


তোমার পরশ লভি' বেণুবন হরষে বাজাবে বেণুঃ 

শুনি” সেই গান, দিও তা'রে দান উড়ায়ে ব্রজের রেণু । 
শ্বেত-নীল-পীত-লোহিত-জর্দা-আসমানী ফুলগুলি, 

সবুজ ক্ষেত্র রঞ্জিত করি, চেয়ে রবে গ্রীবা তুলি”__ 


চুমিয়া চুমিয়া যেও গো? সবারে সাদরে পরশ করি, 
ধরণীর গায় উঠিবে তাহায় তৃণ-রোমাঞ্চ ভরি” ! 
পরে যেও চলে? নভোমগ্ুলে খেচর পাখীর সনে; 
দেখি” অনস্তে শান্তি আসিবে তোমার ক্লাস্ত মনে । 


অভ্রের মত শুভ অমল মেঘের খণ্ডগুলি -_ 

তর্ণীর, প্রায় বাহিও তাহায় নিজপথে পাল তুলি? । 
বলাহকদল করি' কোলহল ভা।সবে আকাশ-গাঙ্গে, 
তোমার ক্ষেপণী-আঘাতে তা'দের পক্ষ যেন না ভাঙ্গে! 


এইরূপে, জল-স্থলপথ দিয় আর ব্যোমপথ ধরি? 

যেও চলে? তুমি মলয়-অচলে চির গৌরবে ভরি”_-” 
“দাড়াও অনিল, আর একতিল ; এখনি যেওন। চলে”- 
ধরে সবী-কর আপন শ্রাকরে রাধা এই কথা বলে+। 


পবনের প্রতি সখীর উক্তি শুনিতে শুনিতে রাধা 
ভুলি? দেশ কাল পড়িল তখনি সেই সুর-জালে বাধা | 


২৮ 
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নিবিড় ভাবের প্রভাবে ভাবুক ভূলি” যবে আপনারে, 
ধরি” নব রূপ ভাব্যে সাজায় নবীন রূপের ভারে-__ 


তা'রে “মহাভাব' কহে কবিগণ,__সেই ভাবময়ী রাধা_ 
যে ভাবে সে ডোবে, সেই ভাব লভে ছিড়িয়। জড়ীয় বাধা! 
দিব্যোম্মীদ-লক্ষণ ইহ! রস-শান্ত্রেতে বলে, 

গ্রীমতী রাধিকা! বিনা! এই রতি আসে না অন্ত স্থলে । 


মহাভাবময়ী রাধা 


শ্রীমতী রাধায় হাসায় কাদায় হরিবিষয়িণী রতি, 
কখন” সরল, সরস কোমল,__-কখন” কুটিল গতি 
ধরি” আসে কাছে, বুলে পাছে পাছে নান। ভঙ্গিম। ধরি? | 
- সেই ভাবপ্রিয়া রাধায় হেবিযা ভাসে প্রেম-নীরে হরি ! 


ভাবাবেশে রাই দেখে না কানাই, পাইলেও অতি কাছে; 
শত বৎসর বিয়োগের মাঝে ভাবাবেশে শুধু বাঁচে! 

কভু “সখা” বলে' ধরে সে তমালে, আলাপে মেঘের সনে 
এই গাঢ় ভাব-সম্পদে রাধা মুখ্য! গোপিকাগণে ! 


ভাঁবে গড়ে” রূপ, দেখে হ'য়ে চুপ, সেই রসভূঁপে রাধা, 
অন্তরে থাকি? অন্তর্ধ্যামী তাই পড়ে" যান বাঁধা ! 
হেন সমর্থা * রতি-বন্ধনে কেহ বাধে নাই তারে; 
সমঞ্জসা * ও সাধারণী * রতি ভাবে কি ভুলাতে পারে ! 


বাণী-বিজয় ২৯ 


রাধা সমর্থা হন কৃতার্থা এই মহাপ্রেমযোগে, 

রাধার বিরহে যেই সুধা বহে, নাই তা অশ্ঠা-ভোগে। 
তাই ভগবান্‌, দ্বারকাপ্রয়াণ করি” কাদে “রাধা” বলে 
অষ্টোত্তর-ষোড়শহাজার ষোড়শী লইয়া কোলে! 


কাদিয়াছে হরি, “রাধা রাধা” করি, ক্ষুধিত মধুপ যেন? 
কমলে যে রস পায় মধুকর, করবা তা” দ্রিবে কেন? 
রাধা-প্রেম-ধার বহে অনিবাঁর তৈলধারার প্রায়, 

হয় না কখনো ছিন্নভিন্ন কোনো প্রতিকূলতায় ! 


পাতিব্রত্যে নাই সে মাধুরী, নাই সখে) সে সুধা? 
বাংসল্যের মিলনে মিটে না সেই অতৃপ্ত ক্ষুধা ! 

দান্তেও দূর, শাস্তে স্থদূর--শুধু একাঙ্গ সেবা ! 

পারেন! হরিতে হরির চিত্ত কোনো! দেবী, কোনে দেবা। 


সব রসে মাখা--আরো কিছু ঢাকা, আছে হেন স্থধাধারা-_ 
যাহার প্রাপ্তি সম্ভব নহে খুঁজিলে জগৎসারা ! 
শ্রীরাধা-কমলে সুধু তাহা মিলে, তাই সে লোলুপ অলি 
আসি বার বার পিয়ে রস-সার কমলের বুক দলি”! 


বিচ্ছেদে রেখে' দেখে চেখে" চেখে" অশ্রুর কিবা স্বাদ, 

জ্বাল! দিয়! দেখে, সে পাকা সোনা! আছে কিনা কোনো খাদ? 
অন্তরে থাকি বায় সে পরখি' নিকষে কবিয়া নিতি-- 

তার কত টান, কতখানি প্রাণ, কত প্রেম--কত শ্্রীতি ! 


বাণী-বিজয় 


কত বিশ্বাস-- দেখাইয়া ত্রাস, দেখে সে তীক্ষ চোখে ; 

সবে গেছে হারি», শুধু সেই প্যারী হারেনি এ তিন লোকে ! 
ভাবে গড়া রাই তার সবটাই ভাব ছাড়া কিছু নয় ; 

ভাবের সিন্ধু কমে না বিন্দু-_-সদা সমভাবে রয়! 


সিন্ধু মথিয়া স্থুরাস্থর লভে অমৃত হলাহল" 

এ ভাব-সিদ্ধু-মন্থনে উঠে মহাপ্রেম অবিরল ! 

আজ সেই রাই না পেয়ে কানাই, ডুবি” গাঢ় ভাব-জলে, 
জড়ে জড়াইয়৷ করিল অজড় মহাচেতনার বলে। 


তাই প্রলাপিয়া বলে সে পবনে-_সখীরে সমীর ভাবি 
“প্লাড়ারে অনিল, আর এক তিল; কি হেতু এখনি যাবি? 
এখনে আসেনি উষ! দিশাপানে, এখনো। নেভেনি তারা, 
এখনো চন্দ্র হয় নাই তার ক্ষীণ চক্ট্রিকা হারা ; 


নিশার জোনাকি করে ।ঝকিমিকি এখনো ঝোপের আড়ে, 
এখনে। তরণী খোলেনি পাটনী-- বাঁধা আছে তাহ! পাড়ে, 
ঝিল্লীর রব হয়নি নীরব-- আছে দিগন্ত ভরি” 

এখনো খায়নি তৃণ মবগশিশু হরিৎ ক্ষেত্রে চরি'ঃ 


জাগেনি দোয়েল, গাহিছে কোয়েল এখনে নিশার গীতি, 
এখনে! মিহির অন্ত-অচলে ছাড়েনি ছায়ার গ্রীতি ; 

মুদি' আখিপাতা, স্লেহাতুরা মাত! জড়ায়ে বাছনি বুকে, 
খমরাবতীর হপ্প দেখিছ্ছে এখনে! ঘ্বুমায়ে সুখে ; 


বাণী-বিজয় ৩১ 


শিশা-জাগরণ করে নাই শেষ নব বর নব বধূু-- 

তুচ্ছ কথার আলাপে জাগিছে না জানি পেয়ে কি মধু! 
এখনে! কুঞ্জে গুপ্রি' অলি আসেনি মধুর আশে, 

কোক আর কোকী কাদে দৌহে থাকি? নদীর উভয় পাশে ; 


কামিনীকুন্ুম যায় নাই ঝরি' শিউলিও আছে বেঁচে” 
ফোটেনি কঞ্জ বলি” খঞ্জনা এখনো আসেনি নেচে? ; 
এখনো নিঝুম আছে গো, জগৎ প্রগাঢ় ঘুমের কোলে, 
এখনে শঙ্খ বাজেনি দেউলে “জয় জগদীশ" বলে"; 


মলয়-গিরির রম্য প্রাসাদে এখনো 'তোমার প্রিয়া 

স্থখের শয়নে দেখে সু্বপনে উপাঁধানে শির দিয়। ; 

তরে তাড়াতাড়ি যাইতেছ বাড়ী, কিবা প্রয়োজন হেন ? 
দাড়াও অনিল, আর এক তিল--এখনি যাইবে কেন ? 


| বধূর বিরহে অধীর আমরা, করেছি নিন্দা কত ; 
গৌয়ারী আহিরী _জানিয়। রুই হয়োনা হে সুব্রত ! 
জ্বালায় জ্বলিয়া হয়েছি পাগল, হিতাহিত নাহি জানি, 
তাই অপমান করি সম্পদে, বিপদ মাথায় আনি ! 


তুমি মহাজন বিশ্বজীবন, শ্বাস-প্রশ্বাসে আসি” 
করি' জীবন্ত রেখেছ জগং-_যমের যাতনা নাশি?। 
অন্তরত্তর ! জান গো, খবর--লোকে যাহ। নাহি জানে ; 


অন্তরজ্প রলিয়া তোম্বায় তাই জীবগণ মানে ! 


৩২ 
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ছে অবাধগতি, আমাদের প্রতি কৃপা করি? যদি এলে; 
তবে এ তুফানে কাণ্ডারীবিহীন (এ) তর্ণী যেওনা! ফেলে” ! 
ঘরবাড়ী ছাড়ি' অকুলেতে পাড়ি দিযাছি আমরা সবে-_ 
আশ্বাস দিয়ে আসিল ন! নেয়ে, ভাসায়ে ভবার্ণবে ! 


তুমি সব ঠাই যাও গো, সদাই-_নাই কোনোখানে মানা ; 
দৌত্য-কশ্মে দক্ষ বলিয়! পাইয়াছ পরোয়ানা ! 

আজ দয়৷ করে" নন্দের পুরে যাও তুমি ত্বরা করি» 

গিয়া দেখ বুলি'__কোথা আছে ভুলি” প্রাণের বন্ধুহরি । 


বলে সখীসব, করে উৎসব সখ! কোনো নারীসনে-_ 

তাই আসিল না-_-করে জল্পন। ইহারা সঙ্গোপনে ! 

সবে করি কোপ করে দোষারোপ আমার প্রিয়ের প্রতি, 
শুনে পাই ব্যথা, ভাবি, বাতুলতা৷ এদের হরেছে মতি! 


সে যে অতি সাধু, কামিনীর যাছ তারে কি ভুলাতে পারে ! 
আমাগত প্রাণ-__পেয়েছি প্রমাণ কত শত শত বারে | 
নিদয়া ননদী পদে পদে বাদী, লাঞ্কুনা করে কত-_- 

সব অপমান করি? সমাধান করে যশ ধবলিত ! 


হইয়া কালিকা, মোরে উপাসিক। করিয়। দেখাল সবে 
মুছি” কলঙ্ক করিল গে যাহা, তাহা কে দেখেছে কবে? 
কোটি কোটি বার মধু-ব্যবহার দেখি তার মোর প্রতি ; 
তবে বলো, এবে তারে ভ্তুর ভেবে' হব কি ভ্রাস্তমতি ! 
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আমি জানি তারে, সেজানে আমারে, আর কেহ নাহি জানে; 
সমস্থত্রেতে বাধা আছি মোর! ছুই দেহ এক প্রাণে ! 

বন্ধু এলোনা-- মোর কল্পনা করে হেন অনুমান-- 

সখাগণে মিলি” কৌতুক-কেলি করি” সারা দিনমান, 


হইয়া ক্রাস্ত, সুনীল কান্ত তনু পালক্কে মেলি", 

হইয়। সুপ্ত মুখের স্বপনে করে মোর সাথে কেলি । 
স্বপনে জাগরে আমারেই স্মরে- এমনি স্বভাব তার ; 
বৃথা! দোষারোপ করে সখীগণ, কহি, _'ক্রুর ব্যবহার" ! 


ছুপ্ধফেনিল কোমল শয্যা পাতি” নেেহাতুরা মাতা, 

শোম়ায়ে বাছনি, জাগিছে যামিনী না ফেলি, আখির পাতা ! 
স্বটাদ বদনে সুছাদ নয়ন-কমল রয়েছে মুদি” 

মুখ-ঠাদে করে গৌরবদান গগনের চাদ উদি” ! 


বাতায়ন-পথে পশি” কোনোমতে হেরে সে শ্রীমুখখানি, 
জাগাইতে মান! করে ইঙ্গিতে স্লেহবিহ্বল। রাণী । 

তুমি ধীরে ধীরে পশি' সেই ঘরে পরশি” কোমল করে, 
তন্দ্রা আনিয়! দিও বিনিদ্র। মাতাঁর আখির "পরে । 


ঘুমালে জননী, বোলো। এই বাণী বধুয়ার কানে কানে, 
'লারা নিশি বনে জাগে তব রাধা চাহি? তব পথপানে ! 
সক্কেত করি” কাঁননেতে প্রেরি” ভুলি” অভিসার-কথা, 
স্মখের শয়নে ঘুমালে কেমনে না বুঝি” পরের ব্যথা? 


০] 


৩৪ 
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জানিয়াও ভীরু, ভয়াল কাননে আনিয়া অবল! বালা, 
ভুলিয়। ভবনে হইলে সুপ্ত কেমনে চিকণকাল। ? 

ঘরে গুরুজনা, কুলের ললন। যাপে নিশ। আসি? বনে-_- 
দিলে একি লাজ হে রসিকরাজ, আজ কুলবালাগণে ! 


দেখ-_নিশি শেষ, উঠ হাধীকেশ, আলস সাজেনা আর; 
গিয়। বনালয়ে শ্রীমুখ দেখায়ে রাখ প্রাণ রাধিকার | 

_-এই কথা বলে+, যেও তুমি চলে" স্থখে বনপথ ধরি? ; 
তব কথা শুনি” আসিবে এখনি আমার প্রাণের হরি |” 


বলি” এই বাণী, রাধাস্ত্বদনী ধরে অপরার করে, 
বিধুরা ভ্রান্তা, সুদীন। কাস্তা_হেরি' সব আখি ঝরে! 
যেন পাগলিনী, বলে রাইধনী ধরিয়া সখীর গলে 
শ্রোতে বহমান তৃণে ধরি? যেন, মগ্ন সাতারি? চলে ! 


কহে পপ্রাণসখি, দেখে এসে। দেখি, এসেছে কি মোর পিয়।; 
যেন বাস আসে-_মধু-আশ্বাসে !-বিশ্বাসী মোর হিয়। 

বলে কাঁনেকানে-_বিধু এইখানে”--আমিও তাহাই জানি; 
দেহছাড়। কভু প্রাণ কি গে, রয়? সেষে প্রাণ, আমি প্রাণী! 


নতুবা! কেন ব! রসালশীর্ষে মুকুল-মুকুট দেখে 

কলনাদ করে কোকিল কোকিল1--কলাগী উঠিল ডেকে”? 
বহে মৃছু বায়, কেন দেখা! যায় বিভাসিতা বনভূমি 1 
__গম্ধলোলুপ মধুপপুঞ্জ গুঞ্জে মালতী চুমি'? 
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সে যদি না আসে, এসব কি হাসে ?-হয় কি স্ুষমাভরা ? 
অতএব গিয়৷ কু্জ-ছয়ারে দেখে আয় তোরা 'তর।।” 

দেখে' এ দশায়, করে হাঁয় হায়, সখীগণ ফেলি' শ্বাস; 

মুগ্ধা রাধার এ প্রলাপ-বাণী প্রাণেতে জাগায় ত্রাস! 


দুতী-সংবাদ 
করে কাণাকাণি যত সঙ্গিনী, প্রবোধ না| পায় খুঁজি? _ 
হেনকালে আসে মুছু শিগুন__ কৃষ্ণ আসিল বুঝি | 
সবে মিলি' চাহে, কিন্তু তা" নহে- এসেছে বন্দাবতী । 
নীরবে একাকী হ'য়ে শ্লানমুখী অদূরে করিছে গতি | 


বধুরে খুজিতে গিয়াছিল দূতী তৃতীয় প্রহর রাতে, 

নিরাশ হইয়া এসেছে ফিরিয়া_-শ্যাম নাই তাই লাথে! 
ইঙ্গিতে তারে ডাকে এক বালা, বুন্দা আসিল কাছে; 
“পিউ কাহ। ?” বলি? জিজ্ঞাসে তা'রে পাপিয়! বসিয়া গাছে। 


সেই প্রশ্নেতে প্রশ্ন মিলায় যতেক বিধুর!' বালা__ 
ভাবহার! প্রাণে চাহেন রাধিকা,_ নয়ন প্রকাশে জ্বাল! ! 
শতেক প্রাণের একই প্রশ্ন “কই পিয়? কই? কই? 
রেখেছ কি তা'রে কুগ্জ-ছুয়ারে- কহ স্ুচতুরা সই ?” 


দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়। বুন্দা! উদাস নয়নে চাহি”, 
কহে,--“সখি, কেন জিজ্ঞাস আর, আর সে ভরসা নাহি! 
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পর হয়ে গেছে আমাদের শ্রিয়, এখন নিয়েছে পরে 

বন্দী হয়েছে রাধাবল্পভ আজি চন্দ্রার ঘরে। 

খু'জি' সার! ঠাই, না পেয়ে কানাই আসিতেছিলাম ফিরে _ 
সহস! দেখিনু উজল আলোক ঝলকে কানন ঘিরে? ! 


ভাবি” দাবানল, হইয়া উতল ছুটিয়া গেলাম তথা, 

গিয়া দেখি হায়, সব বিপরীত !-_-যা'রে খুঁজে” পাই ব্যথা,_- 
হেথা সেইজন ল?য়ে রামাগণ হতেছেন বিলসিত 7 

কোটি চন্দ্রের ছট। সে অঙ্গে হইছে বিচ্ছুরিত ! 


নহে সে আগুন, কিন্তু দ্বিগুণ জ্বলিল আমার বুকে; 
লুকাষে অদূরে দেখিবার তরে দাড়ান দারুণ ছুখে ! 
স্বন্দরবর স্ুনাগর শ্বাম-_স্নীল নীরদ-কীতি-_ 
চন্দ্রাবলীর সঙ্গে মিলিয় জ্বেলেছে রূপের বাঁতি ! 


যেন তারাবলী, যতেক সহেলী থমকিয়া থাকি” পাশে, 
করে ঝিকৃমিক্‌, তাহে দশদিক্‌ উছলে রূপোচ্ছাসে ! 
অন্থুপম নীল কাস্ত হইয়। চন্দ্রকান্তমণি, 

চক্দ্রিকা-লাভে বিগলিত হেরি হাসে অনঙ্গ'অনী ! 


রসের আবেশে আখি ঢল ঢল, তরল চাহনি তাহে-__ 
হইয়া! তেরছ তরুণী-চিত্ত হরিছে মহোৎসাহে ! 


ললরীত কটিবাস করে উল্লাস লুটায়ে রাতুল পায়ে, 
বন্দনা! করে চন্দন-রাগ নন্দ্রিত হ'য়ে গায়ে; 
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স্থভালে তিলক ছুলিছে অলক চৌদিক্‌ ঘেরি' তা'র-__ 
বদন-চন্দ্রে রক্ষিতে যেন, সে-সব ফণীর সার! 

সে মোহন হাসি, যেন স্ুধারাশি বাহি” পড়ে বিধু গলি” 
নয়ন-কলসে ভরে তা” আবেশে স্ুভাগী চন্দ্রাবলী ! 
চারু বেণুধর রঙ্গ অধর-বিস্ববিড়ম্থিত, 

করে কত নব রাগের স্থপ্ি__দ্রত ও বিলম্বিত ! 
পরিরস্ভিতগোপিকাবল্লী বল্লব-বনমালী, 
চল্লকুণ্ডলমণ্ডিত-চারু-গগুযুগলশালী | 


নটনরঙ্গে রঙ্গিনীগণ নাঁচে, থেই থেই থিয়া_ 
মণি-মঞ্জীর-শিঞ্জনে উঠে কুর্ত গুঞজরিয়] । 

মৃত্তিমন্ত যেন নব রস পেতেছে তথায় থানা; 

ছয় রাগ আর ছতিশ রাগিণী আলাপে গোপাঙ্গনা । 


সেই রসাঁবেশে মুগ্ধ মাধব- মন্ত সাগরপ্রায়। 

উলে যেন গো, রাক।-রজনীতে হেরিয়া চন্দ্রমায় ! 
রূপের প্রভায় নিশ্রভ যেন কোটি ভানু তারা শশী-__ 
হেন রূপালোক দেখি নাই কভু যাবৎ ব্রজেতে বসি ! 


বাজে মন্দিরা, মুরজ, বংশী, তানপুরা সমতানে-_ 

কিন্নরী করে মস্তক নত সুন্বরী-কলগানে ! 

হা ধিক্‌, হা ধিক্‌ ॥ ধিক্‌, ধিক্‌, ধিকৃ* বলে মৃদঙ্গ তাকে; 
হেন রসরাজ বিনা যেবা আজ দেহেতে জীবন রাখে । 


৩৮ 
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তা-তা-থিয়া-থিয়া--নাচেন নাগর অতি অনুপম নাট,__ 
রসরাজ যেন চন্দ্রা-কুঞ্জে পেতেছে রসের হাট ! 

নব রসে সেবে রসিকশেখরে রসিক চন্দ্রাবলী-- 

সে রসভঙ্গ-ভয়েতে ভামিনি, এলাম কিছু না বলি” ! 


নতুবা বৃন্দা আনিতে পারিত,-০সে তো নাহি ডরে কারে ; 
বিশেষত সেই চৌর কৃষ্ণে, আর যত গোপিকারে 1__ 

শুন সখীগণ, ইহাই কারণ একা আদিবার মোর; 

অতএব ছাড়” সে শঠের আশা, - সে সুধুই মনোচোর 1” 


শুনিয়। শুনিয়। শ্যামের রঙ্গ গোপ-অঙ্গনা সনে । 
বিমুঢ়ার প্রায় বসিয়। তথায় থাকে রাধা আনমনে ! 


মন্ত্রণ। 


কছে এক বাল।_“শুন গো সরল বৃন্দাবন্দ নীয়া 
পাইয়াও হাতে ছাড়িয়াছ চোর, শুনিয়া জবলিছে হিয়া ! 
রসভঙ্গের ভয়ে তুমি দেবি, করেছ ভীষণ পাপ. 

যার ফলে হের রাধা-কমলিনী সহিছেন হেন তাপ! 


কি ছার সে রস নয়টিমাত্র-_যাহ। চন্দ্রার কাছে ; 
রসসমষ্টি-চতুঃষপ্তি শ্রীমতী রাধার আছে! 

রাধা-মধু ত্যজি' গিয়াছে ভূ চিটাগুড় খু'ঁজিবারে ; 
সে রসভঙ্গে পাপ হয়, ইহ! লেখেনি শান্ত্রকারে।” 
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বুন্দা হাসিয়। বলে, _-প্রিয়সখি, সত্য সে-সব কথা; 
কিন্তু বৃন্দ! সাধিকামাত্র--অধিকার তার কোথা ! 
শ্রীমতী সিদ্ধি, আমরা সাধিকা-_কৃষ্ণের শুধু দাসী; 
তাই তার রস-পৃজার ভঙ্গে মনেতে শঙ্কা বাসি! 


যতই ক্ষুদ্র হোক্‌ না ব। কেন, প্রভুর অগ্রে আসি” 

করে যদি পৃজ মূর্খ পৃূজক দিয়া কৃপোদকরাশি, 

প্রভূ লন তুলে »৮_-ভূত্য কি বলে” হইবে অন্তরায়? 

প্রভূর প্রভূ যে, সে পৃজ। ভাঙ্গিলে নাই তা'র কোনো! দায়! 


বিশ্বের প্রভু কৃষ্ণচন্র বলি" জ্ঞানীগণ মানে; 

কৃষ্ণের প্রভু রাধাআরাধ্যা--ইহা সকলেই জানে ! 
রস-রাজ্যের রাজ্জী কিশোরী, রস তার সেবা! করে ; 
রসের সেবক যাহারা, তাঁদের রাণী কি কখনো ভরে £ 
জ্রীমতী এখন করিলে গমন, অবাধে আনিবে ধরি; 
আনিয়। উচিত দণ্ড বিহিত কর গো, প্রাণেশ্বরি ! 
এখনে। উষার অবকাশ আছে, চল' এই অবসরে-_ 
কৃষে, আনিয়া বহ/ৃৎসব করি চন্দ্রার ঘরে !” 


শ্রীরাধা-মাধুরী 


শুনি' এই কথা, যত আশাহত! আশ্বাস পেয়ে বলে--" 
“ধন্য বুন্দা, নিভালে হৃাদয়-বন্ছি শাস্তি-জলে ! 
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আজি অপমান করেছে চন্দ্র শ্রীমতী রাধায় যত, 
চক্রবৃদ্ধি করিয়া কুবীদ লও তা"র যথামত ! 

আর যেন হেন অনুচিত কাজ কখনে। না হয় ভবে; 
অপরের পতি হরে যে যুবতি,__তার এই গতি হবে ! 


শ্রীমতী রাধার জীবন আধার কৃষ্ণচন্দ্রে হরি", 
উচিত শাস্তি পাউক চন্দ্র! চিরদিন হা' হা করি, ! 
বালিকার মত সরল। রাধিকা, নাই কুটিলতালেশ, 
মাত্র কৃষ্ণ বিরহ-অনলে জ্বলে তার হৃদিদেশ ! 


কৃষ্ণসেবার গেছে অধিকার, সেহেতু ক্ষুগ্নমতি ; 
করে না৷ কখনো অন্ঠায়রূপে অন্ত জনার ক্ষতি! 
সখীদের বাণী শুনি” তাই ধনী পড়েছে বিষম গোলে-_ 
নিজ অধিকার, ক্ষতি অপরার-__ভ্রলিছে এ দুই দোলে ! 


আসি' আশঙ্ক1 টানে একদিকে, আশা আন দিকে টানে -- 
দোটানায় রাই হাসে আর কীদে চাহি” সখী-মুখপানে ! 
নিটোল কপোলে হাঁসি ঝলমলে চট্ল নয়নে ফুটি'-_. 

স্বচ্ছ সলিলে যেন সুখে বুলে চপল সফরী ছুটী! 


আয়ত নেত্র যাচে সখিত্ব শ্রবণের কাছে গিয়ে, 

দেখিয়। ভ্রলতা৷ আখির ভীরুতা, যায় তা'রে সাথে নিয়ে ! 
অন্ধ সে শ্রুতি শুনিছে যে গীতি, অ।খিরে বুঝায় ভাহ। ; 
মূক আখি তাহ বুঝেন! বলিয়া সুধায় স্থগম রাহ ! 


বাণী-বিজয় ৪১ 


নয়নে শ্রবণে মৈত্রী করাতে সবীরা যত্ব করে,__ 
কভু উচ্ছ্কাসে বাসন! প্রকাশে, কু অন্ুযোগভরে | 


নধর অধর কাপে থর থর কত বা ভাবের বশে; 

কভু সে আস্ত সরল হাস্তে, কভু কৌতুকরসে 

হয় বিকশিত,_-করি' অঙ্কিত ভূবনমোহন ছবি; 
প্রতিলিপি তা”র করিবে প্রচার, ভবে নাই হেন কবি! 


গম্ভীরভাবে কভু বসি” ভাবে গভীর সিন্কুসম ; 

'যমী ধারা, তারাও মুগ্ধ দেখি” সে সুনংযম ! 
কভু লাজ আসি? দেয় সব নাশি; তাই নতমুখী রাধ। 
সকল যুক্তি দেখি” অধুক্তি, পায় পায়পায় বাঁধা ! 


যত সঞ্চারী ভবের লহরী বহু রূপ রস ধরি” 

আসিয়া বিহরে শ্রাধা-সাগরে কল কল্লাল করি" ! 

যত সখীগণ করাকষণ করে রাধিকায় ঘেরি”__ 

বলে বার বার, “সখি, কেন আর করিতেছ হেন দেরী !” 


অচলা গ্রতিম! হয় না সচল; শঙ্কিতপ্রাণ! রাধা 
আলো ও আধারে লজ্বিতে নারে শ্যামের লে মধ্যাদ। ! 
এই অপরূপ রাধিকার রূপ দেখি" বিস্মিত কবি,- 
করি? রেখাপাত কম্পি 5 হাত, তুলিতে পারে না ছবি ! 
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গ্রারাধা-বোধন 


হ'য়ে কৃতুহলী, সখীগণ মিলি” দেয় উৎসাহ বনু,_ 
হেনকালে পিক শাখীর উপরে বলে, “রহু রহু রহু”| 
বাণী দিল সুর বীণায় মধুর “নটনারায়ণ' নামে, 
করিল ঘোষণ। সংগ্রাম যেন, বুলিয়া তিনটি গ্রামে ! 


আধ' কৌতুক, আধ" যৌতুক-প্রতিশোধ লয়ে করে, 
“নট” নেমে এল” গোপিকাচিত্ব-রঙ্গভূমির পরে ! 
নাচি? ধিয়া ধিয়া, আনিতে বধুয়া আহ্বান করে রণে ; 
মদন হুইল সঙ্গী বিজয়-ছুন্দুভি লয়ে সনে ; 


সকল রমণী হইয়া চারণী বীররস-গাঁথ! গাহে,__ 
ভাবমূচ্ছিত! রাই-ন্েহলতা হয় জাগরিতা যাছে ! 
আশ্বাস-বারি সিঞ্চনে যবে যায় কিঞ্চিৎ জ্বালা, 
হন প্রবুদ্ধা তখন শ্রীমতী বৃষভানুরাজবাঁল। ! 


বৃন্দা কহিছে,-“এইরূপ বেশে হবে না সিদ্ধ কাজ; 
হয়েছে যে ব্যাধি, তা"র গষধি দিতে হবে ঠিক আজ | 
আজি রীতিমত করি' লাঞ্ছিত চক্দ্রাবলী সখীগণে, 
চতুর গোপালে আনি” কৌশলে, বিজয়িনী হও রণে ! 


লম্পট শঠ ধূর্ত কপট চোর-চুড়ামণি বলি?, -- 
স্পর্ধা তাহার হয়েছে বড়ই, দাও তাহ! আজ দলি' ! 


বাণী-বিজয় ৪৩ 


দর্পহারীর দর্প নাশিয়া হও বিজয়িনী ভবে,__ 

“জয় রাধে” কবে জগৎ, যাবত চন্দ্র সৃধ্য রবে! 

ধর' পুরুষের বেশ ওগো, প্যারি, আমরাও হই নর? 
গিয়। সেই বেশে ধরি” হষীকেশে, কর? পরকীয়া পর! 


রাধিকায় শ্যাম সুখী নয় যদি, দাও গালে চুণ-কালি ; 
চন্দ্রার যাঁক্‌ সতীপন! আর পদ্মার চাতুরালী ! 

বৃন্দারে আজ লল্িয়! যায় পদ্ম! চাতুরী-গুণে ; 
_-লবণে হইল মিষ্টতা হায়, চিনি পরিণত নুণে ! 


কালে কালে হবে আরো অঘটন,__-এখনো৷ কলির বাকী; 
রসব্তী হ'ল চন্দ্রা-নায়িকা, বিরসা রাধিকা নাকি !” 

যত গোপবালা বলে-_«গো, সরলা, যা বলিলে তাই ঠিকৃ 
পূরুর হইল পশ্চিম, আর পশ্চিম প্রাচীদিক্‌ ! 


যেথা ব্রজরাঁজ-ম্ত করে রাজ, সেথা কি সাধুত1 খাটে ; 
কোটালী-বৃত্তি যাহার, তাহাকে বৃথা রাখা রাজ-পাটে | 
রাই-রাজ্যেতে নাই অবিচার, মোরা শ্রীরাধার প্রন্ধ। ; 
তাঁই বলি, যদি বাচিবার লাধ, হোয়োন। কৃষ্-ভজা | 


হাসে মৃদু মৃছু চুয়াইয়া মধু, রাধিক। সে কথা শুনি”, 
ব্রজবালিকার গোপন বেদন! হিয়ার মাঝারে গুণি' | 
বুন্দারে ডাকি' বলে, “প্রাণসখি, নারী কি গো, হয় নর? 
পুরুষ-সজ্জা আমাদের তাই নহে সম্ভবপর ! 
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আর যদি কিছু থাকে সছুপায়, তাহাই এখন বলে, 

যদি যেতে হয়, উষার অগ্রে সবে মিলে? যাই চলো ৮” 
বৃন্দ হাসিয়া বলে “ওগো, রাধে, চিন না নিজেকে নিজে 
যে দেয় স্বয়ং ব্রর্গেরে রূপ প্রকৃতি আকারে পুজে” 


তা”র কি গো হয় রূপের অভাব ? এই তিন লোক মাঝে 
যা কিছু প্রকাশ স্থষ্ট বস্ত,_তোমারি তো ছায়া রাজে। 
স্বয়ং গ্রকৃতি ইচ্ছান্বরূপা, - ইচ্ছাময়ী যে নাম; 
ইচ্ছামাত্রে গ্রলয় স্থষ্টি, স্থিত হয় তিন ধাম। 


নিজের মায়ায় আজ বিমোহিতাঁ; কহ বিমূটার প্রায় 
প্রবল! হইয়৷ ইচ্ছ। প্রকাঁশ',__যাহে নারীভাব যায়। 
আমিও বৃন্দ তব কিস্করী, নহি কেও-কেটা কেহ; 
পুরুষের বেশে সাজাই শীঘ্র হেন অনুমতি দেহ? |” 


সম্মিতমুখী রাধা কহে, “সখি, তাহাই হউক তবে; 
কোন্‌ রূপ তুমি চাহিছ আমার, যাহাতে স্ুবিধ! হবে ?” 
বৃন্দা কহিল, “বলরাম-রূপ, শোনো! মনোরম রাই, 
ধাহার ভয়েতে ত্রস্ত সদাই থাকেন অনুদ্র ভাই | 


বিশ্বমাঝারে কাহারো ভয়েতে নহে বিচলিত কানু 

শুধু 'বলরাম' শুনিলে এ নাম, মেঘে ঢাকে যেন ভানু । 
সেই হলায়ুধ অগ্রে প্রকাশ হইলে এসব চুরি, 

চপল কান্ত হইবে শীস্ত, চন্দ্রা মরিবে ঝুরি? |” 
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“সাবাস্‌ সাবাস” কহে সখীসব, করে করতালি দিয়া, 
প্রণমে সকলে দৃতী-পদতলে গলেতে বস্ত্র নিয়া । 
বলে, “ওগো, দেবী, সম্ভব সবি তোমার বুদ্ধিবলে ; 
কি ছার পদ্মা, পল্পযোনিও নতশির হ'য়ে চলে। 


করিতে পাঁর গো, বিশ্ববিজয় বিশ্বপতির সনে ; 
বলাই-অস্ত্রে শক্রনিপাত কর দেবী, এইক্ষণে |” 
হাসে, হি হি হা হা, নাচে থিয়া থিয়। রঙ্গিনী ব্রজবালা, 
কবি ধরি* সুখে এই ছবি বুকে দেখে দীপালির আলা । 


রাই বলে, “ভাই, তাহে ক্ষতি নাই, কিন্ত একটি কথা,__ 
জোনের প্রায় ডাক! কি গো, যায়, উহাতে যে পাই ব্যথা! 
ছাঁরে রে রে ওরে গোপাল? বলিয়া কেমনে ডাকিব আমি, 
সহজে সে পতি, “তুই” বলি তা"রে হব' কি নিরয়গামী !” 


বৃন্দ হাসিয়া বলে, “বিধুমুখি, তাহে পাহি কর” ভয়, 
তুই” এর প্রয়োগ আত্মীয় বিনা! অন্তে নাহিক' হয় ! 
আর, নাম ধরে ডাকিলে পতিরে, ছুধভাত খায় জানি, 
“হারে ওরে? ওতো সখ্যমধুর, তবে বল' কিসে হানি? 


গোয়ার গোয়াল! “তুই'তে তুষ্ট, পুজাটুজ। নাহি বুঝে, 
যতদিন তুমি উহ! না করিবে, ততদিন মর খুজে |” 
বুন্দার এই চাুরী শুনিয়া হাসে সখীসহ রাধা, 
কৌতুকবশে সঙ্গিনীসব হ'ল পাগলিনী আধা ! 


বাণী-বিজয় 


রাধা মনে মনে ভাব-সম্বরণে হইল যদ্পবতী,_- 

সদ ভাবের পুর্ণ বিকাশে প্রকাশে নরের গতি! 

ভাবময়ী রাধা ভাবে পায় রূপ,__-ভাবুক বিনা না জানে! 
যে ফেরে ভাবের সন্ধানে সেই ভবভাবনের ধ্যানে, 


সেই পায় কিছু আলোক তাহার, অন্টে দুরূহ অতি! 
ভাবের মুকুরে বিশ্ব-প্রকাশ ; নতুবা! কাচের গতি! 
ভাব-বিপধ্যয় দেখিয়! রাধার, জয়দেব বাক্হারা»__ 
সাধনরাঁজ্যে এই দর্শন দর্শনমাঁঝে সেরা । 


ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাপ্রকাশ দেখিয়! বুন্নাবতী। 
সাজায় রাধায় হলায়ুধপ্রায় নিপুণ হস্তে অতি। 


বৃন্দাদেবীর সেবা 


এই ব্রজবনে তরু-লতাগণে লীলার সহায় সবে। 
বৃুন্দাদেবীর আদেশবর্তী থাকিয়া নবোৎসবে 

করে নব নব স্বভাবপ্রকাশ সে কলপতরু-লতা, 

যবে যেই ভাবে যেই খেল! হবে, সেই ভাব ধরি? তথা । 


কাননের দেবী বৃন্দারে সেবি' নিবসে বুন্দাবনে, 
হেন অগণন আছে দেবীগণ খদ্ধি সিদ্ধি সনে! 
বাসনামাত্রে দিবস রাত্রে করে পরিণত তা"রা, 
করে অভিনব বিভব সি ধরিয়া লীলায় ধারা । 


বাণী-বিজয় ৪৭ 


তাপসী-বৃন্দা-পরমানন্দা বরবন্দিত। হ'য়ে 

বাঁধিয়া দিয়াছে সমস্থত্রেতে গোলোকে ভূলোকে লায়ে। 
এই ব্রজভূমি আছে ধরা চুমি,__ কিন্ত নহে এ ধরা । 
যোগমায়াবলে পরিকরদলে ভাবে, এ বসুন্ধরা । 


প্রাকৃতপ্রায় কৃষ্ণেরে চায় যতসব ব্রজবাসী, 
ভাবের মাধুরী আন্বাদে হরি তাই ব্রজভূমে আসি? ! 
হৃদয়ে ধরিয়। হৃদয়-দেবতা। শ্রীরাধা ও সখীগণে, 

খে যাপে দিন বৃন্দা বিপিন-লীলার আস্বাদনে ! 


আজি অভিনব বলরাম-লীল। জাগে বুন্দার মনে, 
বিপ্রলন্তে পাইয়! সুযোগ ভাই মিলে রাধ। সনে ! 
মুগ্ধা রাঁধায় নিজ ভাবনায় ভাবিত করিয়া, পরে 
বলরাম-বেশে সাজায় শীঘ্র শিল্পকুশল করে ! 


অনুর্$রীসবে আহ্বানে যবে, আসে সব কামচরী, 
আনি” উপহার যোগ্য পুজার যোগায় যতন করি, 
লয়ে এল' উষা অভিনব ভূষ। মণি-মগ্জুষা! ভরি, 
কমলা আনিল কুবলয়-হার কমল-পত্রোপরি ; 


মৃগমদ মথি আনি” দিল রতি তিলক-রচন। তরে, 
গোরোচনাগুরু কপুরি-চারু গৌরী আনিয়া ধরে ; 
নীল অন্বর আনে সত্বর শ্যামকুস্তলা নিশা, 

আহরণ করি পাত্রেতে ভরি” মধু আনে বধূ-দিশ। ; 


৪৮ 


বাণী-বিজয় 
লিগ্ধ সঘন আনে চন্দন সধী-গদ্ধিনীবালা, 
নান্দী আনিল নন্দ-কাঁননজাত কুসুমের মালা; 
হল ও মুষল আনে কুম্তুলা, লকুটি ছাদন-ডোরী, 
বিষাণ আনিয়া রাখেন ঈশানী পুষ্পমধ্চেপরি ; 


রসরঙ্গিনী হত সঙ্গিনী গাথে কুসুমের ভূষা, 
তারাবলী সনে আসে সুলগণে কম্মকুশল! পুষ! । 
বনদেবীগণ ল'য়ে উপায়ন আদেশ পাইয়া ত্বরা। 
যথাযথভাবে দিয়া সেই সবে সেবে হয়ে সেবাপরা। 


বুন্বা-নিদেশে নিশ। নভোদেশে নিশ্চল! হ'য়ে রহে।- 
দেবীর করুণ দেখি' কুমুদীর নয়নে অশ্রু বে! 

দীর্ঘ রজনী দেখি” নিশামণি ছড়ায় অংশুমালা,-_ 

সে রূপালী রঙ্গে সব রঙ্গে" রঙ্গে ভূবন করিল আলা! 


সমর সঙ্জ। 


ব্রজদেবীগণ করে প্রসাধন প্রিয়ায় তন করি? ; 
পড়ে তাহে কামকোটি-কমনীয় ললিত লাবণী ঝরি” | 
রাধার বর্ণ-_গলিত স্বর্ণ বিকাশে বিপুল শোভা, 
শ্বেত শ্রাথণ্ডে মণ্ডিত করি' ঢাকে সে স্বর্ণ-প্রভা ! 


পুষ্পের সার দিয়া কেশভার করিয়া স্সিপ্ধ শুঁচি, 
বিন্যাস করে বৃন্দ স্বকরে সক্ষম বলনে মুছি ; 


বাণী-বিজয় ৪৯. 


দিয়া নানা ফুল চূড়াটি অতুল করি' শিবী-পাখা বাঁধে, 
চন্দ্রক-চূড় দেখিয়া বিমূঢ় কাম-ভূজঙ্গ কাদে ) 


চুর্ণ অলক ললাটফলকে ফণী-শিশুমম খেলে, 
ময়ুরাকৃতি কুগুল তাহা দেখে ছুই আখি মেলে” 
বদনচন্দ্রসঙ্জাত স্বেদ-সুধায় সিগ্ধ তারা, 
শিখী-কুণুল সনে বিলসিত হয় হ'য়ে ভয়হার! | 


চারু-নীল বাস পেয়ে কটি-বাস খেলে বাতাসের সনে, 
কৈলাসে ঘেরি' উল্লাসে মেঘ,-আনে এ আভাস মনে! 
চপল ক্ষুত্র ঘণ্টিকাশ্রেণী ক্ষীণ কটীতট ঘেরি, 
জিনিয়। মদনে বাজায় জঘনে সঘনে বিজয়ভেরী । 
কোমল 'মঙ্গে ললিত রঙ্গে বালচাপলাভরে 
কাঞচী কেযুর কম্কণ আদি যেন গো, নৃত্য করে । 
মণি-মরকতে জড়িতাঙ্গুরী বিথারে রূপের আলা,-- 
শ্রীকরকর্জে যেন গো, রঞ্জে মঞ্চুল অলিমালা । 
মুক্তালহরী সে ত্রিবলীহার ত্রিবেণীধারার প্রায় 
কুচ-গিরিচুড় বেড়ি” মিলিয়াছে ত্রিবলীর ত্রিধারায়। 
শুভ অমল শ্রীমুখকমল, মাঝে কুবলয় ছুটি 
আখির ছলেকে বাঁকিয়া আলসে শ্রবণে পড়েছে লুটি? ) 
আখির দৃষ্টি কমল-বৃষ্টি, হালি কমলের রাশি,__- 
ঝরে চিরদিন স্থচির নবীন, হয় না কখনে। বাসি । 

৪ 


বাণী-বিজন্ক 


ছদ্মুবেশেতে পন্সের বাস শ্বাস হ'খে আসে চলি'; 
হৃদি-সরোবরে ফুটেছে রোজ, পাছে জানে কোন অলি। 


বক্ষ উপরে আসি' অলক্ষ্যে কোমল কোরকছুটি 
হ'য়ে অভিন্ন ঈষন্তিম্নভাবেতে উঠিছে ফুটি। 

দিয়া উত্তরী কাঁননেশ্বরী বুন্দা ঢাকিল তাহা, 
সোনার কমল দেখিয়া পাগল হয় পাছে ব্রজনাহ! । 


কর্ণযুগলে কুট্মল দোঁলে কণিকাগুলি মুদি',_- 

ফুটিবে তখন, কৃষ্ণ-তপন হাসিবে যখন উদ্দি”। 
স্থভূজ-মৃণালে সোহাগেতে দোলে করকোকনদ ছুটি,-- 
সে করাম্ুজ-মাধুরী হেরিয়া অশুজা এলো ছুটি? । 


অধর-স্ুলাল, সুন্দর ভাল, গণ্ড. চিবুক, নাঁসা,_- 
সকাল পদ্ম দেখিয়া পদ্মা অঙ্গে বাধিল বাসা। 

“পন্মুগন্ধা গান্ধবিবক1” তাইতো! সকলে বলে ; 
পল্ম-নিলয় বলি, টানি? লয় যত পদ্মিনীদলে | 

কেহ স্ফুট, কেহ অর্ধস্ফুট, কেহ বা শুধুই কলি,__ 
শ্বেতনীল-গপীত-লোহিত বর্ণে গায়ে গাঁয়ে আছে ঢাল? | 
রক্তোৎপল-অজ্বি যুগল অর্লি-দল মেলি, 

ভক্ত-ভূঙ্গে লইয়! সঙ্গে করে স্ুরঙ্গে কেলি। 

ধরায় ধন্য জগতে মান্য বাসনা-দৈম্ুহারা 

হয় গো, তাহারা, এ পদ কমল আরাধনা! করে যারা । 


বাণী-বিজয় ৫১ 


শ্রীপাদপদ্মে নূপুর পরায় সাধিক1 বৃন্দাবতী, 
ভাবে, এ ধশ্য, - আমার জন্য বিধি না দিল এ গতি | 


শিরে সুপুচ্ছ, গুঞ্াগুচ্ছ, ললাটে তিলক-শোভা, 
মুক্তার মাল কণ্ে ছুলায়ে করিল চিন্তলোভা । 

গীন পয়োধর ঢাকিল পুষ্পমাঁলায় সঘন করি” 
জানুরে পরশি” ছুলে মালা আসি' লুটাতে চরণ ধরি । 


হল্‌ ও যুষল দিল ছুই করে, পষ্টে ছুলায়ে শিক্ষা ; 
নিশা-জাগরণে নয়নযুগল স্বভাবেই ছিল রাঙ্গ। | 
মধুপানাবেশে বলরামে এসে যেই রূপ রস ধরে; 

আজি দেখা যায় আসিয়া রাঁধায় সে ভাব ভাবিত করে | 


সেই রাজ রাঙ্গা আখি, ভাঙগ। ভাঙ্গা! ভঙ্গি ধরিয়া আছে, 
সহসা দেখিয়। সন্ত্রমে সরে” যায় রামাগণ পাছে! 

মধুরে ও বাঁরে কোলাকুলি করে রাধার আীসপমাঝে 
দুঢতা আসিয়া দাড়ায় অগ্রে, জড়তা পলায় লাজে। 


অপরূপ আজ হ'ল হলধর, শ্রীরাঁধা বুন্ধা-করে ; 
যৌবন-মদগব্বিত গতি, লাজে মর পদে মবরে। 

দেখি' নতশির হইল কবির, সজল যুগল আখি; 
স্তব্ধ! ভারতী করিল আরতি রাম-রসায়ন চাখি'। 


৫ 


বাণী-বিজয়: 


জয়-যাত। 
রাধ। পাঁয় বল সাজি' অবিকল বলদাউজীর বূপে 
নাম-অভিরাম শকতির ধাম প্রাণে নেমে এলো চুপে। 
এলে যথার্থ যেন হলধর ্রীরাধা-কুণ্ডে আজি, 
সব সখী মিলি" করে রাখোয়ালী ঠিক্‌ সখা-সাহী সাজি। 
করিল যাত্রা স্মরি গোবিন্দে দাউজীবেশিনী রাধা, 
কৃষ্ণের নাম ধার অবিরাম জীবনে মরণে সাধা। 
নামের প্রতাপে বলরাম-রাই নামীরে জিনিতে যায়, 
এই মহাঁভাব, ভাবুক না হ'লে বুঝাই বিষম দাঁয়। 
নামের মহিমা জানেন রাধিকা নামী হতে বড় করি; 
নামী দেয় জ্বালা, আপি নামমাল! লয় সে যাতন। হরি? । 
নাম সং, নাম চিৎ আনন্দ, নাম শ্রীচিস্তামণি। 
হ'য়ে অভিন্ন জীবের জন্য নামেরে আগ্রে গণি . 
নামী থাকে পিছে, হয় সব মিছে নাম না দাড়ালে আগে ॥ 
নামের গ্রহণে বিগ্রহে আসি নামী-গোবিন্দ জাগে। 
নাম শাশ্বত, চিরজাগ্রত, দানে গ্রদানিতে হরি 
হয়েছে প্রতিভূ বিভুর নিকট স্বরূপ সর্ব করি। 
সদ! বিশুদ্ধ, হয় স্থসিন্ধ কালাকাল নাহি মানি ; 
সিদ্ধ প্রীনামে হয় না বিদ্ধ অঙ্গহানির গ্লানি । 
নামের আভাসে যুক্তি আসিয়। লয় আশ্রিতে বরি % 


নাম-অন্ুরাগে ভক্তি হয়েন সেবকের সহচরী | 


বাণী-বিজয় ৫৩ 


বেড়ায় ভক্তি সহিত মুক্তি আনাম-দাস্য আশে; 
বন্ধন আসি দিতে নারে ফাসি মুক্ত নামের দাসে। 
এহেন শ্রীনাম, নয়নাভিরাম নামীরে আনিতে চলে 
নব ঘন হয়ে রাধার হাদয়ে ভরি প্রেমাম্ব,দলে। 


শ্বাসে প্রশ্বাসে মহাউচ্ছাসে হয় সে নামৌতৎসব,-- 
নাম-সিন্ধুতে ডুবে গেল সব বিশ্বের অনুভব । 
শ্রীনাম-মদিরা-পানে প্রমত্তী টউলে পড়ে চলে যেতে, 
ঢল ঢল আখে চাহে যেই দিকে, যায় সেই দিক্‌ মেতে। 
বাহুর হেলনি কটির দোলনি মথে মন্মথ-মতি, 

তাই কুম্ুমেধু ইফুধি ফেলিয়া পলায় শীঘ্রগতি। 

কৃষে স্মরিয়া চলেন রাধিকণ উষায় লইয়া পাশে, 
এলাইত কেশ গুটায়ে কবরী বাঁধি” নিশা যায় বাসে । 


পুস্যা আসিয়! শুনায় লগ্ন সিদ্ধিদাতায় ক্মরি” 

রবি-জায়া ছায়া দাড়ায় আসিয়। পতিরে পিছন করি? ; 
ভোরের বাতাস আসি” আশপাশ করিল শুদ্ধ শুচি, 
কাঁলো জল দিয়া দিল” কালিন্দী সৈকতখাঁনি মুছি” ; 


ফুলভার ল'য়ে লতিকানিচয়ে নমিয়া পড়িল পায়ে, 
ন্রভি লভিয়া আইল ধাইয়া, স্থরভিব গায়ে গায়ে, 
বন্দীর মত বন্দনা গায় নন্দিত শুক শারী? 

নীল অন্বরে সম্ভাষে আসি” শিখী-নুপুচ্ছধারী ; 


৫৪ 
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ছল ছল তাখে মুগী চেয়ে থাকে,__দীথল নয়ন ছুটি, 
সারম আসিল সারসা সঙ্গে সরসী হইতে উঠি”; 
থমকি' ঈাড়ায় মরলী তথায় গতির গবব ছাড়ি” 
ভুঙ্গীরে রাখি' গৃহের কন্মে ভূঙ্গ ছাড়িল বাড়ী; 


কোকী আর কোক ত্াযজি” নিশা-শোক, উষায় প্রণমে আসি; 
দেখি” বলরামে, দক্ষিণে বামে করি প্রশংসারাশি 

উড়ি” চলে সাথে,_-যে যাতনা রাতে ইঙ্গিতে তাহা বলে,_- 
“দীর্ঘ বাসর কর হলধর” বলি ভাসে আখি-জলে !-__- 


ভেঙ্গে গেছে গলা, সারা নিশাবেলা “পিউ কাহা” বুলি বলে”-- 
তাই সে পাপিয়া নিঝুম বপিয়! ঝিমায় শাখীর কোলে ! 
অবসাদহীন কুজনে প্রবীণ চ শ-মগ্তারী চুমি” 

কুহরণ-লীল! করে ছুই বেলা মুখরি' কাননভূমি, 


পরভূতগণ করে বিচরণ প্রহরী হইয়া বনে, 
মধুমদনের অনুচর বলি' কাহারেও নাহি গণে; 
কিন্ত গ্রীহলী আমিছেন চলি”-_শুনি স্থরভীর কাছে, 
পঞ্চম তানে বন্দনা-গ!ন ধরিল বসিয়া গাছে ! 


ডাঁকিছে পক্ষী, ছাড়ে নাই বাসা, আলো ও আধার মাখি? 
দেয় পাখা-ঝাঁড়া, পেয়ে সেই সাড়। শাবকেরা উঠে ডাকি”! 
মন্থুর পায়ে আকাশের গায়ে বিদায়ের ছবি তআকি? 

নিশা যায় চলে" সুনীল নিচোলে শ্ুামল সুতনু ঢাকি?, 


বাগী-বিজয় ৫৫ 


শববরী নাথ ছাড়ি" প্রিয়াসাথ পশ্চিমে পড়ে টুলে?,- 
সিপ্ধা অবনী, চাহে দিশানাণী ঈষৎ ঘোম্টা তুলে? 
ছুলায়ে দ্ুকুল তুলে তারা-ফুল দিক্‌-বধূুগণ এসে” 
বধু-মুখ চাহি' ছায়াপথ বাহি” নিশা যায় শ্রথ বেশে । 


ক্ষীণ কটি হ'তে খসিয়া মেখল। শ্রোণিমণ্ডলে তুলে, 
ঝিললী-নুপুর চরণে বাজিছে বিরহের সুর তুলে? 

বুকে আকা বিধু) মুখে রাখ। শীখু, প্রাণে ঢাকা মধুরাশি, 
যায় গে! যামিনী না ফুরাতে বাণী আজি অভিসারে আসি?! 


তার আখি-নীর হইয়া শিশির পড়িছে ভূঙতল ছেয়ে, 
ৰহে ঝিরঝির শীতল সমীর বিদায়ের গান গেয়ে, 
নিশা-সঙ্গিনী শেফালী কামিনী বিষাদে পড়িছে ঝরি» 
প্রিয়ের বিরহ কত যে অসহ,--কহে তা” মরণে বরি+ ! 


অস্ত-অচলে নিশা যাঁয় চলে, উদয়ে উদ্দিল উষা,-_ 
জাগায় যতনে যত অচেতনে বাজায়ে চরণ-ভঁবা। 
শিতান ত্যজিয়। শিল্পা উঠিয়া তুলি" লয় তুলিখানি, 
রেখা-অঙ্কনে ফুটায় যতনে নিশার বিদায়-বাণী। 


লালস! পলায় বিলাসের সাথে তামসী নিশির শেষে; 
ক্ষোমবসন! জাগে উপাসনা যতির হাদয়দেশে । 
বিশ্বপাতার পুজাসম্তার সাজান্‌ প্রকৃতিসতী 

জড় ও চেতন জগৎমাঝারে যতন করিয়া অতি,__ 
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শিশিরের জল পাছ্য-অম্ল দুর্বধ! বহিছে শিরে, 
রক্ত জবার অর্থ্য সাজায় বনদেবী ধীরে ধীরে, 
পৃত আচমন করিয়া বহন যোগান্‌ যমুনারাণী, 
শ্যামল! পুর্থী বক্ষ বিখারি' পেতেছে আসনখানি ; 


জাগি? যোগীজন, করে আবাহন রবিমগ্ডলে স্মরি-- 
সরসিজাসনে সমুপধিষ্ট কমল-নয়ন হরি ! 
কীচক-রদ্ধে, গভীর মন্দ্রে বেজে উঠে সামগান, 


স্বস্তিবাঁচন শুক-পিকগণ করে ধরি কলতান ; 


করিছে বীজন পবন গগন-চন্দ্রাতপের তলে, 
জগম্মোহনে পুজেন প্রকৃতি মোহিনী উধার ছলে! 
--এহেন উধায় বলরাম যায় বন-বিহারের বেশে” 
হইয়! সাস্ত যেন অনন্ত এসেছে কাননদেশে | 


তাই কিশলয় মুখ চাহি" রয়, পল্লুব নমে পদে, 
মাতে ঝরা ফুল সে পদ-রাতুল বুকে ধরি' মহাঁমদে ; 
শ্রীপদ-কমল ধরে ভূমিতল কোমল হইয়া অতি, 
সহ সহচর চলে হলধর লীলায় করিয়! গতি | 


তিরস্কৃত নীলমগি 


পশে বলরাম চন্দ্রার ধাম “ইারে রে কানাই” বলেঃ 
বিষাণ পুরিয়া দিল ফুৎকার ঘনগস্ভীর রোলে ! 


বাণী-বিজয় ৫৭ 


গেল নব রস সব র্সাতলে, স্তব্ধ হইল সভা, 
উদ্দিল যেন গো, তরুণ তপন প্রকাশি' অরুণ-প্রভা ! 


বলরামে দেখি” যতসব সখী যায় পলাইয় ভয়ে, 
অগ্রজে দেখি" কৃষ্ণ দাড়ায় কাষ্ঠ-পুতলি হ'য়ে ; 

মুখে নাহি বাক্‌, হইয়া অবাক্‌ চাহে ভূমিতল পানে, 
সুবোধ শান্ত হইয়৷ কান্ত, ক্ষান্ত হইল গানে ! 


চন্দ্রা পলায় তন্দ্র। ছাড়িয়া, গেল' ছুটে? সব নেশা ; 
করতালি দিয়! হাসে রাখালিয়া দেখি” সে বিবশবেশ। ! 
পদ্মারে ধরে শ্রাদাম ধাইয়া, বলে, “এরে বাঁধ ভাই, 
হুষ্টা এ না'রী-তক্করে ব্রজে রাখিলে কুশল নাই ! 


মুণ্ডিতশির করিয়া তত্র ঢালি' দাও গালে কালি : 
কুট্টনীব্রতে কেমন মাঁধুরী, তবেই বুঝিনে আলী ! 
রাসভবাহন করিয়া ভ্রমণ করাও পল্লীমাঝে,_ 

চোর নারীগণ হবে সচেতন দেখি এই লোকলাজে 1”-- 
বলে বলরাম, “ওরে, চোর শ্যাম, একি তোর আচরণ; 
সুযোগ পাইয়ে এসেছ পলায়ে করিবারে কীর্তন (1)! 
নারীর মাঝারে কর" নাগরালী, তাহ! তো জানি না আমি? 
আমাদের পাশে থাক শিশুবেশে, হেথায় চন্দ্রা-স্বাঁমী ! 


ইতরের মত এই আচরণ রাজ-কুলে দিল' কালি, 
আয়, দেখি তোরে কে দিল” শিক্ষা করিতে এ নাঁগরালী 


€৮ 


বাণী-বিজয় 


হ'য়ে অতি ভীত হয় কম্পিত, যায় পায় পায় কাছে; 
ভাবে নীলমণি, এখনো কি জানি কপালে কি গতি আছে! 


ধরি' বাম কর, দক্ষিণ করে দিল হলধর টান, 
করি” মাথা নীচু যায় পিছু পিছু ভক্তের ভগবান্‌! 
দেখে এই ছবি নির্বাক কবি বিম্মিতা বাণী সনে,_ 
সম-শশী-ভান্ু, যায় রাম কানু মিলি, সখা-সখীগণে ! 


পথে আসি” রাম বলে “রে শ্রীদাম, আমি থাকি এইখানে, 
চন্দ্রা-কুপ্জ ভেঙ্গে এলে তুই যাব” সবে গৃহপানে । 

আর, ওই ধৃতা' ধৃষ্টা নারীরে বেঁধে রেখে আয় গাছে, 
অবসরমত উহার বিচার করিতে হইবে পাছে। 


আগে ঘর শোধি, পরে পর-কথা, গোপালে শিখাব' আজ 
কুলার বাতাসে কুলটাগুলারে কাল দিতে হবে, লাজ ।” 
মৌখিক ভয় দিয়! ইঙ্গিতে বলরাম করে মানা, 

দয়ার আধার প্রাণ শ্রারাধার, এইবার গেল' জানা ! 

দিল” এক টান বৃন্দা-শ্রাদাম পন্মার ঝুঁটি ধরে-_- 

পদ্ম! কাদিয়া! বলে, “ছেড়েদে রে, ক্ষীর সর দিব তোরে ! 
বল্‌ কিবা দোষ আমার, শ্রীদাম, আমি তো চন্দ্রা নহি ; 
যাহা বলে, তাই দাসী-অভিমানে মন্ত্রক পাতি? বহি 1” 


শ্রাদাম-বুন্দা! বলে, “চাতুরালী আমার সহিত ফের, 
দাঁসীর কীর্তি জাহির হইলে মজাটি পাইবি টের ! 


বাণী-বিজম ৫৯ 


রাধাসতী বিন। এই ব্রজে আর কার আছে প্রভূপনা ; 
ছিদ্র কুস্তে সলিল আনিতে পেরেছে বা কোন্‌ জনা? 


সকল রাখালে সকালে বিকালে নমে রাধিকায় পায়, 
ত্রজে যত জন আছে এমন, রাধিকায় যে না চায়? 
এই যে কৃষ্ণ পেয়েছে জীবন, এ জীবন শুধু তীর,_ 
আমাদের হাতে গচ্ছিত ধন বিনা কিছু নহে আর। 


সেই কানু তুই করিস্‌ হরণ কুঞ্জ-কাননে গিয়া, 
এবে সেজে" সতী চাস্‌ নিষ্কৃতি ক্ষীর সর পুরী দিয়া ! 
যেমন কন্ম, ফল সেহরূপ পাইতেই হবে এবে, 
উৎকোচ দিয়! নিষ্ুতিলাভ কিছুতেই নাহি হবে?” 


এত বলি" দ্রুত যায় কেশে ধরি” পদ্মা ফুকারি উঠে১- 
“প্রাণে মরি, ক্ষমা কর্‌ রে শ্রীদা:” বলিয়া ধুলায় লুটে ! 
দুয়ার সেবিক1 ভক্ত বৃন্দা, দয়া উপজিল মনে, 
প্রেমিকের প্রাণ চিরক্ষমাশীল দীন পদানত জনে! 
প্রীদাম তখন বলিল বচন, “তবে ক্ষম। করি আমি, 
কায়-মনে যদি হ'তে পার" কভু শ্রীরাধার পদকামী ; 
চন্দ্রার সহ হও রাধা-দাসী, লও আশ্রয় তার; 

তবে হবে সব কুশল ; নতুব। করিব ব্রজের বা'র ! 


কৃষ্ণের সহ রাখালনকলে মানে রাধিকায় প্রভু, 
সে গ্রভূর সেবা ভিন্ন কাহারে কল্যাণ নাই কভু ! 


৬ 


বাণী-বিজয় 


চন্দ্াবলীর কুপ্ত ত্যজিয়! থাক” গিয়! রাইপাঁশে-_ 
দুইটি কুপ্ধী রাখিলে বিরোধ, ব্রজের শাস্তি নাশে !” 


সভয়ে পদ্মা বলে করযোড়ি “আজ হ'তে হবে তাই, 
এবে রাখ' প্রাণ, আর কুল-মান, পায়ে ধরে? ক্ষমা চাই [৮ 
শুনি এই কথা, বুন্দা তখনি ছাড়ি” দিয়া কেশমুঠি 

বলে, “এইবার প্রণম' রাধার চরণোদ্দেশে লুটি?, 


বল” “জয় রাধে, শ্রীরাধে, বদনে, হবে সব ছুখনাশ ; 
করুণা-তটিনী, তা'রে নাহি চিনি” কৃপোদকে কর আশ !” 
পদ্মা লুটায় ধরণীর গাঁয় “জয় শ্রীরাধিকা” বলি? ? 
বুন্নাও যায় পল্মাবতীর সকল গবব দলি”। 


হেথা বলরাম লয়ে ঘনশ্যাম, যাঁয় বনপথ ধরি” 

কাপে দুরুতুরু দাউজীর ভয়ে ব্রঙচন্দ্রমা-হরি ! 

দাদার ভয়েতে হ'য়ে আধাসার ভূলে" গেছে নিজ নাম; 
অন্তধ্যামী বুঝিতে পারে না, এটি জাল বলরাম! 

ছাঁড়ি' পল্ম।য় আমিল তথায় শ্রীদাম-বৃন্নাবতী ; 

বলে হলধর, “এই ছুষ্টের বল্‌ কি করিব গতি 1” 

শ্ীদাম হাসিয়া বলে, “ওগো, দাদা, যদ্দি শুন মোর কথাঁ১-- 
এই নিশাচরে ল'য়ে যাও ধরে, পিতা গোপরাজ যথা ! 


আমর! রাখাল রাখি গাভীপাল, সারাদিন থেটে' মরি; 
ইনি বসে” খাসা দেখেন তামাস। করেতে বংশী ধরি? ! 


বাণী-বিজয় ৬১ 


মাঠের হাওয়ায় দিনেতে ঘুমীয়, রাতে নাগরালী করে,-- 
এর গুণপনা মোরাই জানি না, কেমনে জানিবে পরে! 


যাহার কারণে ব্রজরামাগণে কুললাজ দেছে ছাড়ি” 
ব্রতধ্বংসী সে কাল-বংশী কর হ'তে লহ” কাড়ি!” 

ছিল নতশিরে, এবে ধীরে ধীরে হেরে হরি-বাকাআখি, 
ভাবে শ্রীগোপাল,--এইটাই কাল, এনেছে দাঁউকে ডাকি”! 


কিন্তু উপায় না হেরি এখন, পড়িয়াছি এবে ধরা; 
দ্রাউজীর হাতে শেষ হল আজ কুঞ্জ-বিলাস করা !-- 
শ্রীদামের কথা শুনিয়া বলাই বলে, “ঠিক কথা তোর, 
পাউক শাস্তি রাজার সভায় আঞ্জি এই কামু-চোর ! 


নিশা-জাগরণে করে কৃশ তনু, দোষ হয় মোর নামে ; 
গোঠে গিয়া ওরে করি অযতন, ভাবে সবে ব্রজধামে ! 

চল্রে হৃষ্ট চৌর কৃষ্ণ, আজ পাবি তার সাজা, 

“পেশাদার বলে, লিখে তোর ভালে, শিকলে বাধিব মাজ11” 
হাতে দিয়া টান হয় আগয়ান গৃহমুখে করি? গতি, 
চৌধ্য-প্রকাশ, লোক-উপহাস কৃষ্ণের হরে মতি ! 

নতুবা বুঝিত দাঁউজীর চিত এরূপ কঠোর নয়, 

শ্রীদামও এমন ছিল না কখনো কৃষ্ণের নিরদয় !-_ 


শ্রীপতিরে আজ গ্রামতীর মায়া করিয়াছে আবরণ ; 
যত বাহুবল গেছে রসাতল করি, কর-পরশন | 


৬২ 


বাণী-বিজয় 


অঙ্ঞাতসারে শক্তিভিতরে শক্তি শিয়াছে চলে, 
না দেখিয়া হাত, শ্রীজগন্নাথ ভাসে শুধু আখিজলে !-- 


ব্রম্মামোহনে জানে জগজনে কুষ্জের কত বল; 
সঙ্কর্ষণও বোঝেনি তখন বিষ্ুমায়ার ছল ! 

নব লাখ গাই সেজেছে কানাই, আর সখা-সাথী যন্ত; 
নিজে অনস্ত না পেয়ে অস্ত ছিলেন ভ্রান্তমত ! 


সেই মায়াময় আজ মায়াবিনী-পরশে মূচ্ছ তুর, 
বৈষ্ণবী মায়া খিষুঃমায়ার করেছে দর্পচুর ! 

দেখায় বিশ্বে আজ এ দৃশ্য যাছুকর যাছুকরী ; 
ভক্তির বল প্রবল করিয়া লদ্ঘু হইলেন হরি ! 


পরাজিতা আজ ব্রন্মের মায়া, বিজিত ব্রহ্ম-হরি ; 

অচল ভক্তি দেখায় শক্তি সচলা মৃত্তি ধরি ! 

কৃষ্ণ-মোহন করেন শ্রীরাই, বঙগাই গাজিয়া আজ, 
ফেলিয়া যেন গো, মৃষিকের কলে ছার্দম পশুরাজ !__- 

যাক্‌ সে কথায়, দেখে কানুরায়, গৃহমুখে যায় দাদা, 
কাদি” হাউ হাউ, বলে “দাউ দাউ”--জড়িত শব্দ আধা ! 
বলে, “এ কর্ম করিব না আর, শপথ করিয়া বলি; 
গোকুলে আমার আছে যে স্ুষশ, দিওনা! তা” আজ দলি' | 
পদে ধরি আজ, দিও নাগো, লাজ, শুন” এ মিনতি মোর” 
ইহ বলি" হরি শ্রীচরণ ধরি? বরিষে লোচন-লোর ! 


বাণী-বিজ্ঞয় ৬৩ 


নয়নসলিলে ভিজিয়া চরণ চন্দন গেল ভেসে”, 
স্ব্ণ-কাস্তি করে ঝকৃমক্‌ প্রভাত-কিরণে হেসে ! 


পরে দেখে কানু, চরণে যাবক, বাম পদ আগে চলে ;-- 
দেখি' সন্দেহে চাহে গোবিন্দ মুছিয়া নেত্রজলে !_- 
পদানত দেখি গ্রীমতীর মায় দয়াশ্োতে গেছে ভাসি, 
গুটাইয়! জাল ছাঁড়িয়াছে হাল কুলেতে নাবিক আসি, ! 


প্রভাত-কিরণে চাহি? মুখপানে, দেখে, এতো! নহে দাদা! 
এযে “বল'-বেশে হয়েছে সচল অচল মানিনী রাধা !! 

ভাব সংযত করি' বলে কানু, হায় “একি দেখি দাউ! 
তোমার চরণে যাঁবক পরায়, দেখি না ত' হেন নাট! 


আমি পেশাদার, তুমি কী এবার খুলে' বল" তাহ প্রভু; 
লিখে” রাখি তব চরণের তলে, রহিবে চিহ্ন তবু! 
আমার ললাটে, তোমার চরণে থাক্‌ ব্যবসার নাম ; 

নব বাণিজ্যে তা" হলে মোদের বাড়িয়া যাইবে দাম 1৮ 
ফাসিয়া [গিয়াছে দেখিয়া, হাপিয়া করে দিয়া করতালি 
বল্লরীমবে বলে, “বাধ এবে নব নটবরে আলী!” 

হাসে মৃদুমৃছ্ধ সে নাটুয়া বধু সখীদের কথা শুনি? ! 

সে ললিত হাস বাণী-বীণে আসি দিল সুরজাল বুনি” । 


ললিত প্রভাতে প্রভাতি'র সাে ফুটাঁয়ে কলিকাদলে 
ললিত" বাঁগিনী স্ুললিত বাণী সবিভাদেবেরে বলে 1-- 


৬৪ 


বাণী-বিজয় 


গ্রীরাধারমণ বলে, “সঘীগণ, বাঁধিয়া বাহুর পাশে, 
ক্ষমি' অপরাধ, ভ্রম ও প্রমাদঃ চরণে রাখিও দাসে। 


এবে রাখ” পাশে এই ক্রীতদাসে প্রণয়ে পোষণ করি+ 
পশুন হোয়ো না কভু পিপানিতে চরণ-সেবাটি হরি” !” 
বলি, রাই-গলে ধরি” কানু বলে, “ক্ষম+ গো, প্রাণেশ্বরী 3 
বলরাম-রাই না হেরি” কানাই দাড়াল পিছন করি? ! 


যে দিকে ফিরিয়। দাড়ায় রাধিকা, সেই দিকে যায় হরি,__ 
কপোত কপোঁতী দেখি সেই গতি লাজে যায় প্রাণে মরি? । 
চক্রের মত হয় ঘৃণিত অভিনব এই শোভা,_- 

রাই কানু যেন বলাই কৃষ্ণ, মিলনে চিত্তলোভ। ! 


আধ কৌতুকে হাপিছে বুন্দা আধ" শঙঞ্ষিতা ত্রাসে ; 
রাই-চন্দ্রমা মহামান-রাছ গ্রাসিছে মহোল্লাসে ! 
দেখি” এই ছবি, জয়দেবকবি পুলকাঞ্চিত দেহ; 
নয়ন-কমলে অশ্রু উছলে,__কিহেতু জানে না কেহ! 


আরতির দীপ রাখিয়া ভারতী বীণাটি লইল তুলে, ; 
আবেশে অবশ “ভৈরব-ভোল। ভূমিতে পড়িঙ্স ঢুলে ! 
সপ্ত্ববায় জাগিল ত্বরায় “গুণকিরী'মানময়ী,_- 
লুটায় ভূতলে-_-বধূ-পদতলে ভৈরো-ত্রিলৌকজয়ী ! 


বাণী-বিজয় 
থগ্ডিতা * রাধা 

মানিনী রাধায় রাগিণী কাদায় আজি বেদনার জুরে 
হ'য়ে মুখোমুখি যেন ছুই সখী সমছুঃখেতে ঝুরে। 
সপ্ত আুরের আলাপে তথায় বিঙগাপ ভাসিয়! আসে ; 
সাধিয়। শ্রান্ত সুধীর কান্ত, সখীগণ কাপে ত্রাসে ! 
গত অপমান হয় আগুয়ান সোহাগের সাড়া পেয়ে ; 
অপ. পশে গিয়া আখির ভিতরে, মান যায় হাদি ছেয়ে! 
মানিনী হইল শ্রীমতী রাধিকা আজি বনু মান লভি”-- 
ধন পেলে লোকে হয় ধনাঢ্য, মানেতেও সেই ছবি! 
পরশ-পাগল পরশমণির পরশন-স্থখ পেয়ে, 
অভিনন্দিত রাধার নিকটে অভিমান এল" ধেয়ে ! 
গ্রীষ্ম প্রবল, মেঘভরা৷ জল, বরিষণ নাহি করে, 
পবন-সোহাগে পড়ে মহাবেগে ঝরিয়া ধরার পরে,_ 


তেমনি রাধার বেদনার ভার গুমরিয়া ছিল মনে ; 

হ'য়ে মেঘভাঙ্গ! ডুবাইল ভাঙ্গা! সোহাগ-সম্মি্গনে ! 
জগবন্দিত নন্দের মুত মানীর বাড়াল মান; 

ধনী হ'ল ধনী চিন্তীমণির পেয়ে প্রেম-অবদান ! 

তাই গরবিনী হইয়া মানিনী পশে নিকুঞ্জে গিয়। ; 

বসে ঢাকি” তার বদন-স্চাদ নীল অগ্বর দিয়া ! 

গিয়া পাছে পাছে চকোর যাচিছে একটি বিন্দু সুধা, 
কিন্তু মেঘেতে দেয়ন। ক্ষুধিতে মিটাতে দারুণ ক্ষুধা ! 

৫ 
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সকরুণ চাদ হ'য়ে অকরুণ লুকায় মেঘেব আড়ে; 
প্লবমান মান-নীরদপুজে কুজে আধার বাড়ে! 
লাঞ্ছিত করে বাঞ্ছিতে আজ মানিনীর অভিমান,-- 
নৃতন মাধুরী আস্বাদে হরি পেয়ে এ ব্যথার দান! 


বলে মুর-অরি, “শুন, রাধাপ্যারী, অপরাধী আমি নই ; 
বৃথা করি” রোষ দেখিতেছ দোষ আজি এ দাসের, সই! 
উধায় ভ্রমণ করি' সারা বন, ফিরিতেছিলাম ঘরে, 
সহসা পদ্মা আসিয়! আমায় ল'য়ে গেল ছল করে ! 


ভদ্রকালীর পৃজা-পার্ধণে করে তা'র। জাগরণ ; 

প্রসাদ দিবার ছলে আসি" মোরে করিল নিমন্ত্রণ ! 
শুন” প্রাণসই, আমি ইহা বই আন কিছু নাহি জানি; 
সত্যাসত্য বুঝিয়! বিচার করিও কিশোরী রাণি ! 


কাল অভিসার করিতে আমার দৈব হইল বাদী! 
গৃহেতে অতিথি-_-কতিপয় যতি ছিলেন গর্গ আদি। 
তাহাদের সেবা, আর দেবী-দেবা পুজিতে হইল উষা ; 
_সন্ধান করি” দেখিও সত্য, জরঠা-জটিলা-ন্নুষ1! 


আমি নিশি-শেষে তব উদ্দেশে আসিয়াছিলাম বনে, 
এহেন সময় দেখি পগ্মায় শৈব্যাসখীর সনে ।”-- 
লতা-বল্লরী ধরি” বল্পবী বলে বল্লভে বাণী ১-- 

“সখি, বল ওর কপট চাতুরী আমরা সকলি জানি ! 


ৰাণী-বিজয় ৬৭ 
কৈতববাণী বলিতে কি হানি, যার নাই কোনো ভয়; 
বাজায়ে শঙ্খ দেয় অসংখ্য মিথ্যার পরিচয় | 
শঙ্কাশৃন্য, পাপ ও পুণ্য সমান যাহার কাছে; 
কৈতববাণী ভিন্ন তাহার সঙ্গিনী কেবা আছে । 


দ্বাপরের শেষ হ'লে হৃধীকেশ, আসিবে যখন কলি ; 
তখন তোমার অনৃততার হইবে স্ুনার, অলি! 

এবে ছুইপাদ আছেন শ্রীপাদ ধন্ম দ্বাপর বলে? 
করিবে জ্ম্ণ একেতে তখন কৈবত-কলি হ'লে! 


“অতিথির সেবা, মার দেবী-দেবা পুজিতে হইল উষা”-_- 
কষায়িত আখি দেখে, বুঝ সখি, আর বিগলিত ভূষ! ! 
সিন্দুর ভালে কজ্জল গালে,_-কাঁলিকার পৃজ! করি? 
বক্ষ চিরিয় দিয়াছে রুধির কনক-কটোর! ভরি? ! 


লভি' তাঁর কৃপা পেয়েছে শিরোপা নীপ অন্বরখানি ; 
দেবীর চরণে যাবক পরায়ে রঞ্জিত যুগ পাণি ! 

যথা শে'ভ। পায় নিকষের গায় কধিত কনক-রেখা, 
দেখি, সেইমত হৃদে অগ্কিত চারু চন্দ্রালি-লেখা ! 


উহ! শশিভাল দিয়াছেন কাল, নিজ ভাল হ'তে তুলি'; 
দেবীর বোধনে বাজায়ে শঙ্খ,--অধরের ক্ষতগুলি ! 
সঙ্গিনী সাথ নাচি সারারাত, হয়ত? নৃত্যকালী 

দিয়াছে চরণ বক্ষে তুলিয়! ভাবিয়। অক্ষমালী ! 
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তাই বুকে আকা আলতায় মাখা কোমল চরণছুটি | 
__ভক্কির ভাব পুলক-প্রকাশে অঙ্গে উঠিছে ফুটি' 1_ 
নহি মোর! কালী, কিম্বা কপালী, কমলা-কমলমুখী ; 
আমরা অবলা, সুধু গোপবালা--মদন পীড়নে ছুখী ! 


কমলনয়ন! তবে অকারণ করিও না আর দেরী, 
তব চগ্ডিক। ভাবিছেন একা, আপন দাসে না হেরি” ! 
সে মহাবিগ্ভা সবাই সিপ্ধা, আমরা প্রথরা বালা ; 
কৃপাময়ী তারা হ'য়ে তোমাহারা সহিছে কতই জ্বালা ! 


সেই ভূবনেশী--যোড়শী স্থুকেশী ; আমরা কুরূপা নারী ; 
ভৈরবী-ভীমা হ'লেও সে বামা তোমার, তুমিও তারি ! 
মোর। পরনারী, অতএব হরি, যাঁও ত্বরা করি তথা, - 
পাবে বরাভয়, হে স্থখনিলয়ঃ সেবি' সে কল্পলতা 1”-- 


কহে বেণুপাণি) শুন” বাইরাণি, কর? মোরে অপমান, 
তাহে নাই হানি, শুধু দাস মানি” কর' যদি কৃপাদান ! 
দণ্ডিত করি' করেন প্রসাদ, প্রভূর স্বভাব জানি; 

তুমি সেই প্রভু-মহিমান্বিতা, শুন, ও কিশোরী রাণি 1”-- 


বলি” এই কথা, বিশ্বের পিতা রহে যোড়কর করি*-- 
রাই নতমুখে রহে মহাছুখে, না হেরি' প্রাণের হরি! 
মুক সখীগণ করে দরশন অভিনব এই ছবি ;- 
ভারতীর সনে শঙ্কিত মনে রহে জয়দেব-কবি 1__- 
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সাধিয়। কাঁদিয়া নব নটবর অবশেষে গেল ফিরে, 
_-যখন দেখিল, তপন-কিরণ কানন ফেলিছে ঘিরে” । 
যাইবার কালে, বলে সখীদলে, সুদীন কমলআখি,__ 
“যাই, সহচরী, বুঝাইও প্যারী, আমার পক্ষে থাকি? 1 
আম অনুগত তোমাদের যত, এত আর কারো নয় ; 
জানি' নিজ জন, করায়ে ম্মর্ণ,--দাসের এ অনুনয় !”-- 
যায় চলি কানু, সমুদিত ভানু,_-অনুমানি ধনী চাহে; 
উ্ারি' শ্রীমুখ পায় মহাছুখ ন। দেখি? জীবননাহে ! 
কলহান্তরিতা * রাধা 
নিশায় মুদিয়া ছিল যে নলিনী অলিরে বক্ষে বাঁধি, 
দিবসে তাহারে না হেরি? নীহার-ছলেতে উঠিল কাঁদি? ! 
“বলি “হায় হায়” লুটায় ধুলায় বিধুরা অধীরা বালা, 
কৃষ্ণ-মিলন-বিনা যার ক্ষণ ঢালে কালকুট-জ্ব'ল। ! 
তিলেক বিরহ যাহার অসহ, সেই আর়াধিক1 রাধা 
চিরআরাধ্যে করি অনাদর, এবে পাগলিনী-আধা ! 
বলে সধীদলে, “মিলিয়া সকলে উড়ালি কি প্রাণ-পাখী ? 
যবে গেল? চলে” কেন সই কালে না আনিলি তোরা ডাকি"! 
আমার ন1 হয় হয়েছিল রোধ, তোরা কি ঘুমিয়ে ছিলি ?-- 
দেখি' উপাস্য, উপাসিক1 হ'য়ে বসিতেও নাহি দিলি!” 
জয়দেব ভাবে,-এই মহাভাবে কি ভাবে ফুটাবে ভাষ! ! 
বধু এলে মান, না আসিলে প্রাণ ছেড়ে” যেতে চায় বাস! | 


৭৩ 
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কমলের বুকে বসি' অধোমুখে বাণী ভাবে এই বাণী ! 

“আশা” বনে বনে বাজে বেণুত্বনে, বলি” “ও কিশোরী রাণি।” 
কাপে তিন পুর, সে করুণ সুর শুনি” গলি? যায় শিলা১-- 
কাপি' থরথর হেরে কবিবর পাষাণ-গলান লীলা !-_ 


আসিয়। বৃন্দ, বলে, “কি নিন্দা, লাজ নাই কিগো, কিছু ! 
পুন হেন বাণী বল, কুবচনী,_-কাটে যেন তায় বিছু! 
পাইয়া রতন, করি” অযতন নিজে হারায়েছ নিধি; 

এবে পরে দোঁষ দিয়া কর রোষ,__হায় রে, দারুণ বিধি ! 


নিশার বিরহ ভূলেছিলে বুঝি নেশার আবেশে থাকি”? 
এবে ছুটে? দেশী, লভি' সেই দশ! দোষী কর সবে ডাকি? ! 
আমরা এবার তব ব্যবহার বুঝিলাম ভাল করি',__ 

থাক" তুমি মানে, মোরা মানেমানে শিঞ্জ নিঞ্জ পথ ধরি !” 


ললিতা অনয়। অললিত আখে চাহি" শ্রীরাধার প্রতি, 
বুন্দারে বলে, “যা বলিলে, তাহা সত্য, বুন্দাবতী ! 

আমরা সরলা, সহি কেন জ্বাল! বুথা এ কাননে আসি 
ত্যজি' গৃহ স্বামী জাগি সারাষামি কুলের ভরম নাশি” ! 


যার গৃহ নাই, থাকুক তারাই রাধিকার সেব! লয়ে 
নখের ভবন ত্যজি' কি কারণ থাকি মোরা ছুখ সয়ে !? 
আসিয়া বিশাখা, করি' ভূরু বাঁকা, বলে, “শোন, সহচরী, 
যেথা অপরাধ, গুরু-অপবাদ, নিন্দিত যেঘা হরি, 
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সেথা যেব। থাকে, প্রেম প্রীতি রাখে,_-তা"র হয় অধোগতি । 
সেই পাপে আজ গোপিকা-সমাজ দৃধিতা হয়েছে অতি ! 
বিশ্বের গুরু সে কল্পতক গেছে আখিনীর ঢালি”-_ 
চান্দ্রায়ণের প্রয়োজন এবে হয়েছে মোদের, আলী 1” 


বাড়ায়ে মাত্র! বলিল চিত্রা, নাচাইয়। যুগ ভুরু, -- 
“সত্য, বিশাখে, কৃষ্ণচন্দ্র হন জগতের গুরু | 

সে গুরু-নিন্দা সম্মুখে থাকি? শুনেছি আমরা সবে 
প্রায়শ্চিত্ত বিনা এ চিত্ত চির-কলুষিত র'বে ! 


চক্দ্রার গেহে সুন্নাত দেহে করিব চান্দ্রায়ণ, 

চল", সখী, সবে যমুনায় এবে ত্যজি' এ দূবিত বন।” 
“চন্দ্র-ভবন স্থখের সদন”- কহে, চম্পকলতা-_ 
“নাই,হাহাকার, বেদনার ভার, নাই তথ! ব্যাকুলতা । 


সদ! নব রসে পৃজে হৃধীকেশে রমিকা চন্দ্রাবলী,_ 

পড়ে না৷ কখনো! মহামান-ফণী-বিষদংশনে ঢলি? ! 

মোর! গোপনারী, কেন কেঁদে” মরি এ রাধা-কুঞ্জে আর ! 
হেথা দুই সাপ- বিরহ ও তাপ ঢালে সুধু বিষধার--” 


“তাই বারমাস সুধু হাঁহুতাশ” কহিল স্ুদেবী আসি, 
“চজ্্াবলীর নাই মানামান, ক্ষয়েতেও হাসে হাসি ! 
ভানুর কন্যা হউন ধন্যা মহামান, ভাপ লঃয়ে- 

আমর! আহিরী কেন জলে মরি সে তাপে তগ্ত হয়ে?” 
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করে উপেক্ষা! সমবিপক্ষা রাঁধা-সহচরী যত, 
ছুন্দিম মহামান-মাতঙ্গে করিতে স্ুসংযত । 
বচনাস্কুশ-প্রহারে তাহার ফিরায়ে বক্র গতি, 
সংষত করে সবীগণ সছ চতুর! বৃন্নাবতী 1_- 


চিরআঁদরের আদরিণী রাই অনাদর পেয়ে আজি, 
বৃহায় নেত্র-কমল হইতে অশ্রু-নীহাররাজি ! 

নহে আখিজল, শোণিত-তরল জল হ'য়ে যেন আসে, 
হৃদয়পিণ্ড খণ্ড খণ্ড, বুঝি বা বিরহ-প্রাসে ! 


সহি" ঘোর ব্যথা সেই হেমলতা বাত্যা-তাড়িতা-হেন, 
পড়িয়। ধুলায় কাতরে লুটায়,_চির-অসহায়া যেন! 
অঙ্গদ হার কাঞ্চী বলম্ন মপ্জীর নাঁসামণি-_- 

একে একে সব ফেলি আভরণ সখেদে কহেন ধনী, 


“সজনী, জীবনে কাজ নাই আর, কাজ নাই আভরণে 
অনল জ্বালিয়া মরিব পুড়িয়া আজি এ বিজন বনে ! 

তোর! গালি দিস্‌, নছে তাহ! বিষ--আশিস্‌ আমার কাছে! 
উহা বিনা আর বিমূঢ়া রাধার প্রাপা কি-ই বা আছে! 


দেগো, তোরা গালি, আর চিতা জ্বালি, পূর্ববপ্রণয় ম্মরি' ; 
এ দেহে কী কাজ' যারে ত্যজি আজ গিয়াছে প্রাণের হরি] 
আমার নিকট সদ! সঙ্কট-__সত্য, তোদের আলী ! 

সদ। হাহাকার তোদের সোনার অঙ্গ করিছে কালি 


বাণী-বিজয় ৭৩ 


এই সেই দিন করি” মহামান, অষ্টাদশটি দিন 

দিয়েছি যে ব্যথা, আজে। মেই কথ। মনেতে হয়নি লীন! 
পুন সেই মান হ'ল প্লবমান বধুর সোহাগ পোয়ে,_ 
জানিনা! এবার হ"ব কিনা পার ভাঙ্গা এ তরণী বেয়ে | 


বধু কতরূপে আসি” চুপেচুপে সেবার সেধেছে মোরে,-- 
সে আরতি তর স্মরিলে আমার ভালে বুক জখিলোরে ! 
সাঁজি' বিদেশিনী, আর বেসাতিনী করেছে মিনতি কত 
নাপিতিনী হ'য়ে হয়েছে দাসীর চরণ-সেবায় রত ৮ 


বাঁধিয়া অলক, চরণে যাবক দিয়াছে যতন করে» 

লিখে নিজ নাম এ চরণতলে ছিল সে বক্ষে ধরে! 
আজে সেই নাম আছে অঙ্কিত হুষ্টার পদতলে,_ 

এই বনুয়াঁন লভি” পুন মান আসে কী আশার ছলে !--. 


হইয়া মালিনী দিল মাল।খানি হাসিয়া কণ্ঠে তুলি'__ 
সেই সুধাহাসি,_চকোরী-পিয়ামী এখনো যায়নি ভুলি? | 
সে মানের দায় মাখিয়াছে হায়, গায়েতে ভম্মরাশি,-- 
হেরি” সে ভিখারী, যায় নাই মরি” তার এ পাষাণী দাসী ! 


এমন পাঁপিনী--না দেখি না শুনি ত্রিলোকমাঝারে আর ! 
সুধু মাটি ছাই বহিয়৷ বেড়াই হ'য়ে ধরণীর ভার ! 

তোর! অপমান করিস্‌ আমায়,--ওষে গঁষধধি মোর ৮" 
অপ. দিয়ে যদি যায় মান ধুয়ে আখিপথে বহি? লোর! 


৭8 


বাণী-বিজয় 


যথা অভিমান তথা অপমান--পাশাপাশি করে বাস, 
মাত্র! হারায়ে যাত্রা করিলে, আসে নুধু তাহে ত্রাস ! 
বামা করি” মোরে বাম্যতা-ব্যাধি দিয়াছে নিদয় বিধি, 
সেই ব্যাধিবশে বার বার খসে কৃষ্ণ-কণ্ঠ-নিধি ! 


দক্ষিণা যারা, সুভাগী তাহারা, সুখী তা'রা চিরকাল; 
নানা উপচায়ে পুজিয়! শ্রীধরে স্নিগ্ধ তাদের ভাল ! 
তোর! যেতে চাস্‌ চন্দ্রার পাশ, তাহে হব আমি সুখী; 
অভাগীর সাথে দিবসে ও রাতে কেন বা হইবি দুখী ! 


যাগো, তোরা সেথা, আমি স'ব ব্যথ। এ ভাঙ্গা হৃদয় লয়ে, 
না হ'লে মরণ যাপিব জীবন চির-উদ্াাসিনী হ'য়ে! 

এলায়ে কবরী, শিরে জট। ধরি” কাননে করিব বাস, 

থুলি' আভরণ, ভস্মলেপন কবিব বারটি মাস; 


মৌনা হইয়া রব চিরদিন তাপসীর ব্রত ধরি',_ 

এ দেহ পতন হ'লে যদি পাই আন জনমেতে হরি! 

সে বিনা আমার আর চাহিবার নাই কিছু বিধি-পাঁশে,- 
রবে চাতকিনী দিবস যামিনী শ্যাম-নবঘন আশে 7: 


পড়িলে অশনি, বর বলি মানি” লইব শিরেতে ধরি” ; 
নিব করকায় পাতিয়া মাথায় তা”র স্মৃতিস্্খ ম্মরি.!-- 
যত সঙ্গিনী শুনিয়। এ বাণী করে সবে, হায় হায়, 
দিয়া মুখে বাস ফেলে সবে শ্বাস, আশ্বাস নাহি পায় 1-- 


বাণী-বিজয় ৭৫ 


শোপাললার রাধা-প্রেম 
নিত্যসিদ্ধা অপাপবিদ্ধা ব্রজের নাগরী যত 
রাধা-রসাধারে কৃষ্ণ-মাধুরী পিয়ে লয়ে প্রেমব্রত ! 
ত্রিলোকমাঝারে এ মহান ভাব আর নাই কোনোখানে,- 
রাধাদেহে ভাগ করিয়। কাস্তে, থাকে রাধা গত প্রাণে ! 


এক, গোগী বিন! এ দৃষ্টাস্ত দেখা যায় নাই ভবে, 
নিজ দেহস্থৃতি আনে না অনীতি এদের রসোৎসবে ! 
নায়ক নায়িকা মাঝারে অপ্‌র1 নায়িকার নাহি স্থান, 
বিশ্বরাজ্যে ইহাই নিয়ম করেছেন ভগবান্‌! 


দেব কিন্নর, অসুর ও নর--সবে ইহা মানি” চলে,_ 
প্রতিদ্বন্দ্বী উদয় হইলে, আপনি ঈর্ষা জ্বলে! 
দেহ-সন্তোগে জনমে এ রোগ সবার হৃদয়ে আদি” 
প্রণয়েতে যদি উপজে এ ব্যাধি, দেয় 5ব সুখ নাশি, 
এই রোগ হ'তে সুচিরধুক্তা রাধাঁসহচরী সবে, 
যেহেতু স্বদেহবুদ্ধিবিহীনা তাহারাই এই ভবে 1-- 
শ্রীরাধা-মাধব-মিলনোতস্থকা সে গোপীসমাজে আজি 
পড়ে রাধাশ্রু-বরধাপ্লাবনে কঠোর করকারাজি ! 

করি ভৎসনা অনুতাপ-ছুনা, তাই নাহি সরে কথা।--- 
অনেক যতনে সংযত মনে কহে চম্পকলতা,__ 

“শুন, আদরিণী প্রাণন্বরূপিণী জগন্মোহিনী বাই, 
তুমি বিনা আর ব্রজগোপিকাঁর আপনার কেহ নাই ! 


9৬ 


বাণী-বিজ্জয় 


দেহ ছাড়। প্রাণ থাকিতেও পারে, জল ছাড়া হ'য়ে মীন ; 
কিন্ত আমরা তোমা-ছাড়া হ/য়ে বাঁচিব না একদিন । 

বরং কৃষে করি পরিহার রহিবে ব্রজের বধূ” 

তবু সম্ভব নহে কভু ছাড়ে শ্রীরাধা-কমল-মধু । 


যদি নাহি আসে কৃষ্ণ, ভাগ্যে হয় ঘোর ছুখোদয়,__ 
সহিবে সে জ্বাল! লয়ে ব্রজবালা, রাধার পদাশ্রয় । 

যদি কোটি কানু, আসে হয়ে ভানু গোপিকা-পন্পদলে,_ 
বাচাতে নারিবে, বিনা এ জীবনবরূপিণী রাধিকাজলে। 


মৌখিক যাহা করিয়াছি, তাহ রাখিও না আর মনে; 

ও মলিন মুখ দেখি ফাটে বুক, হে চারুচন্দ্রাননে ! 

গুরু ত্যাগ করি ভজে গোবিন্দে, সে পাপী নরকে মজে, 
তুমি প্রেম-গুরু, তোমায় ত্যজিবে এমন কে আছে ব্রজে 1৮ 


কহেন সুদেবী, "শুন, ব্রজদেবি, আমরা সাধিক1 তব; 
ছাড়ি দেবতায়, সাধক কি যায় খু'জিতে বিভব-নব। 

ধার করুণায় পেয়েছি কৃষে, তারে যদি নাহি মানি; 
কৃতত্্তার পাতকে তবে যে হইবে বিষম হানি । 


ব্রজের গোপিক৷ যুগল-সেবিকাঃ ভজে না কৃষে। একা” 
তাহে হোক্‌ শুভ কিম্বা অশুভ- যা কিছু ললাট-লেখা। 
করি রাধা ত্যাগ কৃঞ্ণেতে রাগ-_কুলটা। ধর্ম যাহা 
সভীব্রত্তী এই ব্রজের যুবতী কখনে। করে না তাঁহা। 


বাণী-বিজয় ৭৭ 


চন্দ্রা কী ছার ! শত চন্দ্রম। ঢালে যদি শীতলতা, 

হবে না শীতল গোপিকাসকল ছাড়ি এ কল্পলত! |” 
“ভুমি আরাধনা, হরি আরাধ্য”--কহেন রঙ্গদেবী__ 
“ব্রজের কামিনী পায় বেণুপাঁণিঃ তোমারি চরণ সেবি। 
আমরা ভোক্তা, ভোগ্য তোমরা--আধার আধেয় ভাবে; 
রাধা-রসাধার ছাড়ি গোপিকার কাজ নাই বসলাভে ||” 
ুচিরস্সিগ্ধা তুঙ্গবিচ্যা বলে, “শুন, রাধাপ্যারী,__ 

তুমি জীবনের জীবন মোদের, তোমারে ত্যজিতে পারি ! 


শত জ্বাল! সই, তবু প্রাণনই, ওই মুখ-চেয়ে আছি,-_ 
তোমার মাধুরী, যেন যাদুকরী, তারি মায়াবলে বাঁচি।” 
“খ্যাম-সুধাসার, তুমি সে আধার”-_-কহে সখী বিশাখিকা) 
“তৃষিতা চকোরী--মোরা ব্রজনারী, শুন, রাই প্রাণাধিকা | 


উথলে খ্বে সুখ হেরি চাদমুখ তাহে বুক ভরি যায়! 
তিলেক বিরহ কত যে অসহ,_তাহ জানাইব কায়। 
আমরা রসিকা, রসের বিয়োগ সহিতে না পারি কু, 
রসময়ী রাই-চন্দ্রম! বিনা, চাহি না চন্দ্রা-প্রভু । 

পুর্ব স্মাতি 
ব্যথাহতা৷ রাই বলে, «নাই নাই সে রল এ চাঁদে আর,--- 
প্রভাতের শশী পড়িয়াছে খসি হয়ে আকাশের ভার। 
বাম্যতা-রাহু দিয়! ছুই বানু নিঙাড়ি নিয়াছে রস,-- 
হয়ে দিনমান এসেছে যে মান, এরে কে করিবে বশ। 


৮ 


বাণী-বিজন্ 


হেথা ঠাদ নাই, উড়ে ধুলি ছাই নিদাঘ-রবিরে ঘেরি,_ 
বহে ঘন ঘন তপ্ত পবন প্রথরা দিবারে হেরি । 

তোর পিপাঁসিতা, মোর আশ্রিতা৷ হয়ে বা মারবি কেন, 
অখিল রসের সে মহাসিন্থু নিকটে থাকিতে হেন। 


বুঝি, মোর ভালে আর কোনোকালে হবে না সে রসোদয়,-- 
বাম্যতা-ব্যাধি দিয়া মোরে বিধি করিল নিরাশ্রয় । 

বিশ্বের গুরু দে জীবনতরু, _ জগৎ যাচিছে যারে, 

আমি অভাগিনী, তাহারে না চিনি এসেছি মরণ-দ্বারে। 


হয়েছে আমার কলগ্ন নিয়তির কাল-অসি। 

কণ্টের হার তাই রে, আমার বার বার পড়ে খসি। 
কত প্রেমময় সেই স্খালয়, তাহ! তো জানিস্‌ তোরা; 
এত উপেক্ষা সহিয়াও আসে নিজ প্রেমে হয়ে ভোর! । 


কিন্তু এবার মোর ব্যবহার সীম। ছেড়ে গেছে চলি,_ 

এ দৃষিত ফুলে আর কোনোকালে আসিবে না সেই অলি 
নিজের উপরে বিশ্বাসহারা হয়েছি এবার আমি ; 
আপনার পায়ে আপনি কুঠার দিয়ে কাদি দিন্যামি । 


ঘিরেছে আমায় অভিমানরূপ ঘোর দারিদ্র আমি।- 
সে বাতাসে করি সব শুভ নাশ, আনিছে অশুভরাশি । 
হরি-বজ্জিত হইয়া জীবিত যাহারে থাকিতে হয়, 

শত ধিক্কার জীবনে তাহার ! সে কেন বাচিয়া রয় ?-. 


বাণী-বিজয় ণ৯ 


সখি, পড়ে মনে শৈশবকাল জননীর ন্নেহকোলে - 

তন্দ্রায় সুখ-স্বপ্পের মত স্মৃতির মাঝারে দোলে । 

বালোর খেলা--বালিকার মেল বসিত ধুলায় সুখে,_- 
ছিল হাসি গান, ছিল খোলা প্রাণ, ছিল না কালিমা বুকে । 


শশিকলাপ্রীয় ভরিল অঙ্গ পৌগণ্ডেতে আসি, 
স্থিরতা আপিয়া করিল হরণ বালচাপলারাশি । 
পড়ে মনে--সেই পৌগপ্ডের গণ্ডি ছাড়ায়ে যবে, 
নব তারুণ্য জীবন-গগনে উদয় হইল সবে,_ 


এস সে নবীন, আমার অঙ্গে-_নয়নে বক্ষে নামি 
তরুণ প্রভাতে বালারুণমম তাহারে হেরিন্ু আমি । 
নব বসন্তে মুকুলিত শাখে স্ষুটনোণুখ কলি, 
চঞ্চরীকের চঞ্চলতায় যখনে। পড়েনি চলি; 


হৃদয়ে জেগেছে এক রতি মধু, নয়নে লেগেছে আলো-_ 
আধেক বিকাশে উজল, আধেক গুনে ঘন কালো, 
আলো! ও ছায়ায় মাখা কৈশোর এসেছিল প্রাণে নামি, 
মেদ্রিনের কথ!,__এখনো, সজনী, ভুলিতে পারিনি আমি । 


শীতে বসন্ত-আমেজের মত গোপনে হৃদয়ে এসে, 
চেয়েছিল পূজা! অজান1 দেবতা অপরিচিতের বেশে, 
তোর। সেই,কালে, যমুনার কুলে শুনালি বাঁশীর গান-_ 
শুনি ত। শ্রবণে, নুরাকর্ষণে উচাটিত হল প্রাণ। 


বাণী-বিজয় 
চুম্বকসম মন টানি নুর, গেল জান দেশে চলে, 
হেনকালে শুনি 'কৃষ্ এ নাম, প্রাণ গেল তাহে গলে । 
আকিয়। চিত্র দেখাল চিত্রা, নয়ন মাতিল তাহে, 
তিনে আসক্তি ত্রিধারায় টানি তরণী ডুবাতে চাহে। 


নয়নে শ্রুবণে চিত্তে আমার ঘটেছিল যেই চ্যুতি, 
করি সমাবেশ তাহ। হৃধীকেশে, দেখালি সহানুভূতি । 
“্থলন+ না লিখি, লিখিয়া “মিলন, অচ্যুত সনে» বিধি 
করিল রক্ষা যক্ষের মত, মোর সতীত্ব-নিধি। 


মনে পড়ে__সেই পূর্ব্বের রাগ, সেই রাধা-লাজশীলা, 
বধুর বেদনা বন্দনা আদি নায়ক-উচিত লীলা। 

মনে পড়ে মোর প্রথম মিলন-দিবসের সব কথা! _ 
সে শ্যাম-তমালে জুড়াল যেদিন লজ্জাবতী এ লতা, 


অভিসার-আশে নীপ-নিকুঞ্জে আমার চিন্তামণি 
উৎকগ্ঠায় পথপানে চায় নিমেষে বর্ষ গণি । 
আমারে লইয়! মিলাল বৃন্দ নন্দকুমার সনে, 

সে মধুলগনে তা"র পরশন--এখনে৷ জাগিছে মনে । 


ধরিয়া চিবুক, লাজনত মুখ সোহাগে নিল সে বুকে, 
ঘন পল্লবে সলাজ নয়ন মুদিয়। পড়িল সুখে । 
ভাড়িতগ্রবাহ সকল অঙ্গে হল প্রবাহিত মোর, 

“সেই সুখস্মৃতি” বলিয়া, শ্রীমতী বহায় লোচন-লোর । 


ৰাণী-বিজয় ডি 


ভাবসংযত করি বলে রাই, “নিখিল বিশ্বমাঝ, 

রূপের সাগর গুণের আগর সে শ্যাম-নাগররাজ । 
অন্থপম তা'র সকল অঙ্গ, ব্যঙ্গ, রঙ্গ, হাসি, 

অনুপম তা?র ভালবাসা, ভাষা, আশা আকাঙ্ারাঁশি * 


অনুপম ভা”র নয়নযুগল--মদন-বিজয়ী-বাঁকা, 
বান্ধুলিফুল-অধর-অতুল, অমৃত দিয়া মাখা ;- 
নয়নাভিরাম বঙ্কিম ঠাম!-গ্রাণারাম নামগুলি,-- 
ভাবিলে চিত্ত হয় সমাহিত, বলিলে জগৎ ভুলি !-__ 


তারপর তার সঙ্গে হইত দেখাদেখি কত ছলে,__ 
নীল যমুনার জলে গিয়। নীল নয়ন ভরিত জলে! 
সেই হ'তে কভু রোষ সন্তোষ, মান অভিমান মাঝে, 
কভু অভিপার-চিস্তায়, কভু অকাজে, কখনো কাজে, 


চিরসম্ঘল মোর জাখিজল নয়নে নিয়েছ বাসা,_- 

স্থখেও উথলে, ছুখেও উছলে, জানি না লয়ে কী আশা 
হারাই হারাই এ ভয় সদাই আছে মোর প্রাণে জাগি” 
অভাগী রাধার পদে পদে বাধা, হ'ল না! সে স্থুখভাগি॥ 


কলহুংসীর মত সে বংশী যেতো কলনাদ করি 
কাননে কুজে কত সঙ্কেত-বারতা বুকেতে ধরি, 
কত ব্]াকুলতা৷ আসিত বাশীর সুরের স্বরূপ লয়ে, 
যেত” অভিসার-নিশার সময়, কানন, কুঞ্জ কয়ে 1 
৬ 


বাণী-বিজয় 


গৃহে অলিন্দে কত ছলে নাথ দিষে যেত” পদরেণু+_. 

কভু পিপাসাঁর ছল করি, আর কভু বা খু'ঁজিতে ধেন্ু। 
অঞ্চলে মোর দিত ফুলরাশি হাপি? হাসি মনচোর, 

বাঁশী যেত? খসে না জানি? যেত সে আবেশে হইয়া ভোর । 


বেণু-সন্ধানে পাঠাত? বন্ধু, “কক্ষটা” বানরীরে। 

লয়ে যেত” হরি? সে চোর বানরী মোঁর গৃহে আসি? ধীরে। 
কভু নবনীত হরিতে কান্ত জটিলার গুহে আসি, 
স্ুপ্তাননদী-বদনেতে দধি লেপিয়া পলাত হাসি। 


নিরালা পাইলে, আমি কৌশলে লইত আমায় কোলে ; 
কত ছল করি? আসিত শ্রীহরি আমায় দেখিবে বলেঃ । 

কত হিদোলায় দোলাত দোলায়, ফাগুনে খেলিত হোরী,_- 
কত অনুরাগে চুমিয়া সোহাগে, বলিত, “হে মোর গোরী | 


হোলীতে হারিয়া হইত বন্দী মন্দিরে আসি মোর; 
তূফানে তরণী ফেলিয়া গোগীর বহাত' আখির লোর !- 
জয় পরাজয় নিত্য তাহার খেলায় আনে গো, ভেসে,” 
কখন কাদায়, কৃ কেঁদে যায় কানন-কুঞ্জে এসে ৮ 


তা"ব প্রেম-খেলা, মধুময়ী মেল কত কি ভুলিতে পারি। 
সে মাধুরী হেরে ধৈরজ ধরে, কে আছে এমন নারী । .. 
মনে পড়ে, সেই দিবা-অতভিসার, সেই দানকে লি-কথা, 
€সে বাকৃচাতুরী-_প্রাণমন-চুরি, সৈই দুখ সেই ব্যথা; 


বাদী-বিজয় ৮৩ 


সে চপল দিঠি, হাসি-মিঠিমিঠি, ব্যঙগ-রঙ্গরাশি, 

সে যমুনাতীর-_ত্রজজযুবতীর কুলনাশ। সেই বাশী। 

তা"র সখা সাথী আছে স্থখে মাতি” দিবারাতি কাছে থাকি+ 
আমি চাতকিনী, বর্ধানূপিণী ঘোরা রজনীরে ডাকি । 


গোঁষ্ঠের বেলা, থাকি দুই বেল! প্রাসাদ শিখরে বসি? 
কভূ গবাক্ষে অক্ষি রাখিয়া দেখি তার মুখশশী ; 
গোধুলির ধুলি মাখ। সাঁরাগায়, অলকে শ্রীমুখ ঢাকা, 
ফাকে ফাকে যেন দেখ। দেয় চাদ সজল জলদে আক।। 


উতল। জননী, ধায় বেণুপাণি_জাগে সেই ছৰি মনে, 
চৌদ্িকে ঘেরা সফেন জলধিসমান স্ুরভিগণে 

উঠে তরঙ্গ, করে সুরঙ্গ বালক-সঙ্গীলবে, 

পুরবাসী আসি দেখি শোভারাশি অতুলিত সুখ লভে। 


শত ধিকার নারীর জীবনে |! অবরোধে পড়ে আছি, 
কুপমণ্ুক-জনম লভিয়। গঞ্ষ জলে বাঁচি। 

কৃষ্ণসঙ্গ দিল না নিদয় বিধাতা অবলা বলি। 

করি ব্রতাচার পুরুষ-আকার ধরিব আপিলে কলি । 


সখি সেই দিন পড়িতেছে মনে-_ যখন বধুর সনে 
ভূজে ভূজলত। বীধিয়া নিশায় ভ্রমিতাম বনে বনে, 
মলয়সমীর ঢালিয়। সুরভি লুটাত আচল ঘেরি, 
দিগ্‌বধুগণ বরষিত ফুল চাদমুখ হেরি হেরি, 


৮৪ 


বাণী-বিজয় 


যদি অপাঙ্গে চাহেন মাধব, এই আশ লয়ে বুকে, 
দীঘল নয়ন তুলি মৃগগণ সঙ্গে বুলিত সুখে ; 

নব মল্লিকা মালতী মাধবী হাসিত ফুটিয়া গাছে; 
ময়ূর ময়ুরী নাচিত আসিয়া &ৌোহার আগে ও পাছে। 


আমার শারিক। তার শুক সনে করিত দ্বন্ব কত, 

সে প্রেম-কলহে গ্রথরা শারিক! শুকেরে করিত নত। 
তার মুগ সনে আমার হরিণীগণের মিলন করি” 
মোর বয়স্তা। লয়ে রহস্য করিত রসিক হরি। 


আমার মরালী তাহার মরাল খেলিত সরসী-জলে, 
আমার সারসী তাহার সারসে ছিল প্রেম গলে গলে । 
দোহার কপোত-কপোতীসকল আসিয়! দোহার পাশে, 
উড়িয়া উড়িয়া বেড়িয়া দৌহায় বুলিত আহার আশে । 


যখন বিমল পুণিমা রাতে কুস্ুমশয্যাপরে 

শুইতেন হরি মোরে বুকে ধরি বিপুল সোহাগভরে ; 
শারদ জ্যোতসা বঝর়িয়া পড়িত শ্যামল অঙ্গ বেয়ে, 

সে শ্যাম শোভায় শ্বেত জ্যোছনায় শ্যামতা বাইত ছেয়ে । 


কৃষ্ণের কামে জাগে অনুরাগ, নাই কালো দাগ হাছে, 
ভাবের পিয়াসী নানা ছলে আসি শুধু ভাবটুকু চাহে। 
আমি ত জানি ন। কিভাবে ভজন! করিতে হয় সে হরি, 
শুধু তারে "মরে থাকি গ্রাণ ধরে, নতুবা জীবনে মরি 1 


বাণী-বিজয় ৮৫ 


তার বেণুনাদে করে উন্মাদ, শিথিল করে গো দেহ, 

নীবী যায় খসে রাতে ও দিবসে, কি হেতু জানে না কেহ। 
রন্ধনশালে আখি ভরে জলে,--দেখি সেই দশা মোর, 
বক্রনয়নে নিদয়। ননদী বলে “একি দশা তোর ?” 


করি কৌশল ইন্ধনে জল দিতে হয় ধুম লাগি। 

হাঁয়, পরাধীন নারীর জীবন শুধু কি দুখের ভাগী। 
সতিনী হইতে ননদীর জ্বাল। আরে! শতগুণ জলে; 

করি কত ছল! বেড়ীয় কুটিল! লাগিয়া আমার গলে। 
ভাতায় লইয়। কাননে কুঞ্ধে ভ্রমে সে কলহ তরে; 

সে চক্রাস্ত করেন কান্ত ছিন্ন পলকভরে । 

কালী হ'য়ে কাল! দিয়েছিল কালি কুটিলার কালো মুখে, 
ভঞ্জন করি মোর কলঙ্ক জালে জ্বালা তাঁর বুকে । 


এইরূপ তার করুণ! অপার এখনো। মনেতে জাগে, 

দাতা হয়ে দান করি পুন কাঁন, দীন হয়ে দয়! মাগে। 

এত গুণপন! বুঝেও বুঝি না, এমনি কঠোরা! আমি, 

যত পাই, চাই,_-শেষ বুঝি নাই এ তৃষার দিনযামি | 
সে জগজীবন, জগতের জন কেন না যাঁচিবে তারে, 
আমি একা তা"র সে শুধু আমার, একি কতু হতে পারে। 
আজি অপরাধ করেছে গো, রাধ। জগদাধারের কাছে, 
তাই অশুভের বার্তা বহিয়। দক্ষিণ আখি নাচে । 


বাণী-বিজয় 


বলাই সাজিয়া করেছে নিন্দা রাঁধ। প্রিয়জনে তা'র, 

সেই কথা স্মরি সে প্রেমিক হরি হেথা না৷ আসিবে আর। 
শত কৈরব আছে চন্দ্রের, কুমুদীর শশী একা, 

তারে অপমান করিয়। ভাগ্যে হুর্গতি দিল দেখা । 


নিজের বিপদ ডেকেছি নিজেই বলাই সাজিয়৷ আমি, 
পুন করে মান করি অপমান না চিনি জগৎম্বামী। 
হায়, সেই পাপ দিতেছে গো, তাপ সবলে গর্ধব দলি” 
ভবার্ণবেতে ফেলিয়। তরণী নাবিক গিয়াছে চলি । 


অভিমান আমি দেয় বোধ নাশি গ্রাসিয়। রাহুর মত, 

সব ভূলে তাই তাহারে কাদাই ত্যজিয়া সতীর ব্রত । 
তাই গত কথা হতেছে স্মরণ মরণ নিকটে দেখে» 

যাহা প্রতি পলে এ হৃদয়তলে গোপনে গেছে সে একে । 


সব আছে মনে, আজ ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ হতেছে তাহা, 
সে অধর, সেই নাসিকা চিবুক, গণ্ড ভ্রালতা আহা ! 
সে চপল আখি গিয়াছে গো, বাকি তরল চাহনি লয়ে 
শ্রুতির নিকট করিতে সখ্য অশ্রুত বাণী কয়ে । 
করিলে ম্মরণ হয় স্মরার্ত ললনা-6ত্ত যাহে, 

সেই স্ুঝলিত ভূজ-আশ্রয় কোন্‌ নারী নাহি চাহে। 
কোটি-সিতাংশু-শীতল বক্ষ লক্ষ্মীর ক্রীড়া-ভূমি ; 
শ্রীপদ-কমল কমলাঅলিনী নিশিদিন রয় চুমি। 


বাণী-বিজ্ঞয় তি 


রমা-ছুলভ প্রেম দিয়া বধু বেসেছিল মোরে ভালো-_ 
অনাদর করে নিভায়েছি আমি আজি সে প্রাণের আলে।। 
“হায় কেন আছে জীবন”_-বলিয়! রাধিকা প'ড়ল ঢলি। 
যেন যৃথপতি গেল গো, পদ্ম-কানন চরণে দলি। 

মূরছি পড়িল ব্রজের কমল অতীত স্মৃতির ঘায়ে, 
আশ্রয়চাতা যেন হেমলতা! অঠি অকরুণ বায়ে। 
বিশাখার কোলে বিশাখা লঙ্তিক1--বিশ্বললা মভূতা 
শ্যাম-তরু-চা ঠা ধুলিলুষ্টিতা বুষভামুরাজসুতা | 

অবনী উপরে বেণী লুটাইছে মনিহারা ফশী প্রায়, 
কৃষ্ণ-চন্দ্রে না দেখি ন্য়ন-কুমুদী মুদেছে হায়; 

লে চার অধর হয়েছে নিথর মধুর আলাপ ত্যজি? 
স্ক্বেক্তিয় শ্যাম-সুধারসে বুঝি বা গিয়েছে মজি। 


তাই শ্রুতি নাসা, মন আখি ভাবা_সব. শ্যাম-রসায়নে 
মিলি একত্র লি একত ভুলেছে বিশ্লেষণে । 
ব্যাথাহত কবি দেখি এই ছবি ফেলিছে আখির জল 
“পঠমঞ্জৰী” আসিয়। বাণীর চুমিল চরণতল। 

শ্রীনাম-জয়ন্তী 
যে সমাধিযোগে শ্রীরাধিক। জাগে, তথা! নাহি জাগে কেছ 
ধ্যানের মাঝারে ডুবিয়াছে ধ্যাতা ভূলিয়া দেহের স্লেহ। 
শুধু শ্যামময় অনুভবে লয় হয়েছে চেতন! তার, 
সেথা শ্যাম বিনা রাই আছে কিনা, এ জ্ঞান আছে বাকার 


বাণী-বিজয় 


দীর্ঘশ্বাস ফেলি “মঞ্জরী” মৃছুগুঞজনে কাদে, 
বিয়োগ-ছুঃখে আনত নয়ন, বাঁকায়ে বদন-্ঠাদে । 
“মালবী” কাদিছে অদূরে াড়ায়ে ধূলায় লুটিতাদেহা ; 
বক্তবসন। 'পাহাড়ী” কাদে শ্রীনন্দনগিরিগেহা । 


কাদিয়। কাদিয়। রাগ ও রাগিনী করুণ কাহিনী গায়। 
দশম দশায় প্যারী মুচ্ছিতা,_সবে করে, হায় হায়! 
সঙ্গিনীগণ করিয়া রোদন করে করাঘাত শিরে, 

কেহ করে মুখে জলসিঞ্চন কেহ বা ব্যজনে ধীরে । 


«এক সুচতুরা আভীরকুমারী শ্রীমতীর পাশে বসি 

“কৃষ্ণ কৃষ্ণ” ডাকে, আর বলে, “কোথা, গোকুলের শশী ।” 
«এস একবার, নিঠুর কাস্ত, কাস্ত-কান্তিশালী | 

তব কাস্তার অস্ভিম দশা হের, হে, গুপ্রামালী । 


এস, প্রাণারাম সুন্দর শ্যাম, রাধার হুদয়নিধি। 

এস, গোপিকার জীবন-আধার, প্রেম-সাধনার সিধি। 
নয়নানন্দ গোকুলচন্দ, মন্দ-মধুর হাসি 

্ৃধাসিঞ্চনে কর সচেতন চকোরী-রাধায় আসি। 


£তামার বিরহ-মরুতে পড়িয়। কাস্ত। মরিছে তব-- 
দেখাও, দিত, মরু-উদ্যানসম বূপ-অভিনব । 

“কৃষ্ণ কৃষঃ” বলে সখীগণ শ্রীরাধার কাছে বলি - 
পাতালে বাস্থুকি শুনে সেই নাঁম, গগনে রবি ও শশী । 


বাণী-বিজয় ৮৯ 
“কৃষ্ণ নামেতে কধিত হ'ল উদগতপ্রাণ। রাধ। 
উদ্বারি নেত্র কহে, “কৃষ কৃষ” জড়িত শব্দ-আধা। । 
কহে, “সহচরী, কি নাম শুনালি, কই কৃষ, কই কই? 
আমি তে। জানিনে এতিন ভুবনে “কৃ এ নাম বই। 


আছা কি মধুর “কৃষ্ণ বলিতে রসন। নৃত্য করে, 

কোটি প্রিহ্বাঁয় জপিলে সে নাম তবু সাধ নাহি পূরে। 
যবে শুনি কানে কৃষ্ণের নাম, অর্বর,দ কান লাগি 
ডাকি বিধাতায়, নমি তাঁর পাঁয় ওই বরদান মাগি। 


কৃষ্ণের স্মৃতি জাগিলে চিত্তে বিস্তৃত হয় বুক, 

ক্ষুদ্র হাদয়ে ধরে না, সজনী, এত সুখ, এত মুখ । 
সব্যেক্দ্রিয় চিত্তত্ূপেতে হোক পরিণত মোর 

“কত নুধাঢালসা এ ছুই আখর' বলি ঝরে আখিলোর । 


নামের প্রভাবে প্রাণ ফিরিয়াছে বুষ্ভানুম্থুতা-দেহে 
বাণী-বীণ। ছাড়ি গিয়াছে “পাহাড়ী” নন্দনগিরিগেছে। 
স্বরসংযোগে প্লাবিয়। বিশ্ব ঝরিল নামের ধার 

সে নাম-আসবে মাতি “ভৈরব হইল আত্মহারা ; 


বাণীর বীণায় ভাসিয়া। বেড়ায় নামের মহিম1 গেয়ে, 
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলি “ভৈরব ভূবন ফেলিল ছেয়ে । 
ত্রিদিব হইতে শুনে দেবগণ, পাতালে বান্ুকি শুনে; 
দশ দিকৃপাঁল হইল মাতাল শ্রীনাম-মদিরা-গুণে। 


বাণী-বিজয় 


ভারতবধে প্রশ্থন বর্ষে যত-সব স্ুরবালা ; 

ভারতীর পাশে আনি উল্লাসে দাড়াইল রাগমাল! । 
বার্তাবাহিনী করি বীণাপাণি পাঠাল রাগিনীগণে 
দেশে দেশে, তট তটিনী সিন্ধু, গিরি কাস্তার বনে-_ 


“ভ্ীরাধাকৃষ্ণ-লীল।-অভিনব, অভিনব নাম-সুধা 
বিলাও মর্তে-_গীডিতে আরে নাশিয়! মৃত্যু ক্ষুধা ।” 
বাণীর আদেশে নানা দিগ দেশে রাগিনীমকল চলে, 
নামের পতাঁক। লইয়! প্রেমের কাহিনী সবারে বলে। 


যায় “কর্ণাটী” কর্ণাটদেশে, “গুর্জরী' গুজরাটে, 
যন্ত্রণা ভুলি মালবে “মালবী” যন্ত্রের তালে হাটে ; 
গৌড়ে “গৌড়” সারেং সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া চলে, 
সিন্ধে চলিল “সিদ্ধুড়া” ত্যজি লবণসিন্ধু-জলে ; 


যায় 'খাম্বাজ, পল্লীর মাঝ, “ছায়ানট? যায় বাটে ॥ 

যায় “বাগেশ্রী” 'মালকোষ' 'দেশ' কড়ি ও কোমল ঠাটে । 
স্থলে চলে যায়, গগনে গড়ায়, জলপথে করে গতি, 
সুরের বন্া পাইয়া ধন্য! হইলেন বস্ুন্তী | 


সুরজ ঘেরিয়া গলি স্ুরগণ ঝরিল সুরের পারা, 

কেহ শ্বেত কেহ নীল গীত, আর কেহ বা লোহিত ধারা। 
সৌরজগতে জড় জঙ্গম সে আলো! পরশ করি, 
কৃষ্ণনামের আলিম্পনায় তখমি উঠিল ভরি । 


বাশী-বিজয় ৯১ 


গুঞ্জরি উঠি ভ্রমরী ভ্রমর, মুগ্জরি উঠে তরু, 

শ্যামল ছায়ায় জুড়াল ত্বরায় জীবের জীবন-মরু ; 
কুহরে কোকিল, শিহরে নিখিলবিশ্ব সুখের ভরে, 
অমৃতবাণী শুনায় রাঁগিনী মৃত্যুপীড়িত নরে। 


স্থরের আলোকসম্পাতে পাখী কলনাদ করে গাছে, 
ফুটে ফুলকলি, পাখে নামাবলী মেলি শিখন্তী নাচে; 
আস কাচের মতন কবির হুৃদয়-ফলকে আসি 
পড়ে বিচিত্র লীলার চিত্র রশ্বাপ্লাবনে ভালি; 


হৃদয়আতসকাচের কেন্দ্রে হইল একা ভ্রিত 
উজ্জ্লরস-কিরণোজ্জল ত্রজ-রহস্য-গীত | 
ইন্দ্রধন্থুর বণে বর্ণে গেল গ্রাণখানি ছেয়ে, 
উঠিল আবেগে কবির ক নান-প্রসঙ্গ গেয়ে, 


মুগ মুগ্চ মান-অনিদান, অয়ি, পরিয়ে চারুশীলে,” 
বলি আদি হরি হৃদয়াজনে হলাদিনীর সহ মিলে । 
কাপিয়া উঠিল কবির অঙ্গ বিপৃল পুলকভরে, 
হৃদয়-সিন্ধু উ।ল অশ্রু অক্ষিপথেতে ঝরে । 
কলহত জীব হইবে ধন্য ব্রজ-মাধুধ্য লভি-_ 
গীত-গোবিন্দে তাহার স্থচনা করেন মধুপ-কনি। 
লীলা-পঙ্কচজে সপ্চীকৃত রসসার-ত্রজবাণী 
গীতগোবিন্ব-মধুচক্রেতে অবিরাম রাখে আনি, 
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সে মধুচক্র এমনি বক্র গড়িঙগ চতুর অলি, 

সন্ধানী বিন! সপ্ধান তার পাবে না৷ অন্ধ কলি। 

অনাস্বাদিত সে মধু-গন্ধ পশিল গোলোকে গিয়া, 

প্রেমের ভিখারী রাধা-ভাব ধরি ধায় পরিকর নিয়া । 
কৃষ্তান্বেষণ 

“কৃষ্ণ কৃষঃ” বলি কমলিনী ভাসে নয়নের জলে, 

গ্রীমতী রাধায় সান্তনা দিয়া ললিতা সহেলী বলে, 

“সখি, এই দশা দেখিয়া তোমার, দেহেতে রহে না প্রাণ! 

আমর! সাধিকা, তুমি যে সিদ্ধি কৃষ্ণলাভের স্থান । 

উঠ, মুখ তোল, ধৈরজ ধর, কৃষ্ণ-অস্বেষণে 

যাবে, ঈশ্বরী, তব কিস্করী এখনি ব্রজের বনে । 

ভূবনমোহনে খুঁজিব আমরা সকল ভূবনে বুলি, 

পেলেই আনিব যত্বে রাখিয়। তব মধ্যাদাগুলি। 


সেই মানাবেশে থাক তুমি বসে, মহিমান্ছিতা রাধা । 
আবার আসিয়া সাধিয়া নাগর চরণে পড়িবে বাধ।। 
কোরো না শিথিল মানের রজ্জু ব্যাকুল হইয়া কভু 
আমাদের রাধা নহে কিস্করী, সদ! সে শ্যামের প্রভু । 
দাস্তের ভাব আসিলে চিত্তে, দিও তাহ দূর করে, 
হইয়া লোলুপ দেখো! না সে রূপ, থাকিও মানের ভরে | 
রাধিকার মান-মর্্যাদা মোর] রাখিব জীবন দিয়া, 

তাহে ঘত দুখ আসুক সহিব ব্ছায়ে সকল হিয়!। 


বাণী-বিজয় ৯৩ 


মান-পণ্ডিত। ললিতা রাধায় দিয়। সাস্তবনাবাণী 
নাগিনীর মত নাগরে আনিতে চলিল ছুলায়ে পাণি। 
ভর! ভাদরের মত যৌবন ভরিয়াছে কুলে কুলে, 
রাই-ছুখে ছুখী, যায় বিধুমুখী, পৃথু নিতম্ব ছুলে ; 


বাঁক! ভূর সহ বিশাল নয়ন বাঁকিয়া পড়েছে দুলে? 
যুগ খঞ্জনা নাচিছে যেন গো, বদন-পদ্মফুলে | 

চঞ্চল হয়ে বুলিছে দৃষ্টি দৃক্-অঞ্চল মাঝে, 

যেন সলিলেতে দেখেছে সফরী নাসিকা-ক্রৌঞ্চরাজে । 


বক্ষ-উপরে কুচ-দাড়িম্ব ফাঁটিয়া পড়িবে বলে”, 
শুকে বঞ্চিয়া রেখেছে মালিনী কঞ্চুলিকার তলে । 
করে পুজারিণী পৃজ অঙ্চনা যৌরনস্্রীরে আমি, 
স্বর্ণদেউলে বসায়ে জ্বেলেছে সোনার প্রদীপখানি । 


কণ্ঠে কলিত যুস্তণর মাল। নেমেছে বক্ষ বাহি, 

যেন চৌদিকে নির্ঝর ঝরে রূপ-লাবণ্যে চাহি । 
ললিত-কপো!ল! সে ললিত বালা, ললিত-বিলোল-হাসা, 
ললিত নয়ন, ললিত বদন, ললিত শ্রুতি ও নাস! । 


লম্বিত বেণী, মল্লিকা শ্রেণী ঘন-নিবদ্ধ তাছে? 
হৃষ্টা ফণিনী পৃষ্ঠে হুলিয়। চরণ চুমিতে চাহে। 
করে ঝলমল বিজয়োজ্জল অশোকবরণ সাড়ী, 
পুষ্পধনুর ইধুধি হইতে অশোক লয়েছে কাড়ি। 
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রক্তোৎপল নেছে পদতল, অরবিন্দরে আখি, 
হাস্য নিয়েছে মল্লিকা, শুধু চুতমঞ্জরী বাকি; 
সেই শরে মার করে সন্ধান আনি বসম্তদিনে? 
ব্রজাঙ্গনার নিকটে মদন আসে ন৷ সহায় বিনে । 


চুতমগ্জরী-প্রহারে গোপিকা অচ্যুত-মতি জানি, 
দূরে (াড়াইয়া রহে মনোভব জুড়িয়া যুগ্মপাণি। 
মদনের মদে মর্দিত করি চলিল ললিতা দেবী, 

মন্থর পদে কলমণ্জীর গুপ্তরে পদ সেবি। 


হইয়া বিলোল কুগুল ছুলে গগুযুগল চুমি, 
কাক্ষী-কেমুর-শিঞ্জনে উঠে মুঞ্জরি বনভূমি ; 
রাধা-মাধবের শ্মরণ-সুখেতে নাচিয়া উঠিছে বুক, 
উথলে সিন্ধু দেখিলে যেমন পূর্ণ ঠাদের মুখ । 


শ্যামল বনানী, যায় একাকিনী বূপমী ললিতা-আলী, 
তরু ও লতায় জিজ্ঞাসি যায়, “কোথায় সে বনমালী ?” 
বকুলকাননে, ঘন নীপবনে, তমাল-পিয়ালবনে, 
মাধবীকুঞ্জে, মালতীকুঞ্জে খুঁজিয়া ব্যাকুল মনে 


জিজ্ভাসে কথা, “স্টাম আছে কোথা, ভারে কি দেখেছ কেহ? 
কোন্‌ পথে গেলে পাইব কৃষে?--সে পথ দেখায়ে দেহ। 
কুগ্তবিহারী কোন্‌ নিকুঙ্জে, কহ, নিকুগ্জরাজি ?” 

জিজ্ঞাসি ঘন বন উপবনে চলছে ললিত! আজি । 


বাশী-বিজয় ৯৫ 


বংশীবটে ও যমুনার তটে, বাটে বাটে খোজে বালা, 
“কোথায় সুরলীমোহন কোথায় কুঞ্জবিহারী কাল ?” 
বনম্পতিরে জিজ্ঞাসে অতি বিনয় করিয়া বামা, 

“হে, দূরদর্শী, দেখেছ কি গোপকিশোর-“কৃষ্ণ নাম! 


আত্রকাননে সাশ্রালোচনে প্রবেশিল বামা আসি, 

জিজ্ঞাসে ভাকি-__“জান কি, জান কি, হে, রসাল' স্রখরাশি, 
কোথা রসময় আছে এ সময়- কোন্‌ রসময়ীসনে 

করিছে বিহার ?--অথব1 রাধার বিরহ জেগেছে মনে? 


শ্রীরাধার কথা ম্মরিয়া কি ব্যথ। অনুভব করে হরি, 
অথবা দ্বিরেক চুমিছে চন্দ্রমল্লী-চিবুক ধরি? 
মঞ্জরীধ্বজ হে, প্রিয় রসাল ! মাধবীর প্রাণ তুমি, 
নব-কিশলয়-মালিকা-কণ্ঠে তুষিছ কাননভূমি। 


তূমি তরুরাজ, আসি খতুরাজ তোমার শাখায় দোলে; 
তোমার চরণে আমি মীনকেতু চুতমঞ্জরী ভোলে। 

ফলের জন্য জগতে ধন্য--অতি বদান্ত তুমি, 

কোকিল কোকিল ফিরে ছুই বেল! তোমার মুকুল চুমি। 


সথরসাল ফলে তুষ্ট সকলে, মুকুলে কোকিল স্থুখী ; 
আমে তব তলে কত দলে দলে টাদমুখ টাদমুখা । 
তব পাখীগপ করে বিচরণ উড়ি উড্ডি নভোপথে, 
ভ্রমর ভ্রমরী আসে গুঞরি নান। দিগদেশ হতে ; 
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আছে নানা দূত, অতি অদ্ভুত কণ্ম তাদের জানি__- 
জিজ্ঞাস সবে, “কোথ। আছে এবে সুন্দর বেগুপাঁণি---* 
হেনকালে ডাকে কৃষ্ণ কোকিল “কুহু কুহু কুছ” স্বরে? 
উড়িয়া অদূরে বসিল বেতস-কানন-কুঙ্জপ'রে ; 


যেন লক্ষেত করিল বালায়--.'কালার্টাদ আছে হেথা, 
আর বনে বনে করিয়! ভ্রমণ চরণে পেয়ো না ব্যথা । 
দেখি সন্দেহে চাহে মনোরম! বাঁকায়ে বদনখানি, 
বেতস কানন দেখি ভাবে, হেথা কেন যাবে বেণুপাণি । 


পুন ভাবে, বুঝি লকুটির লাগি গিয়াছে সখার সনে-_ 
ভাবি চলে বাল। লাঞ্ছিত করি মত্বা মরালীগণে»_ 
অলিনী চলিল কৃষণ-কমল-বদন-দরশ-আশে, 

নাশিল তাহার সব লন্দেহ মোহন অঙ্গ-বাসে ! 


কিছু দূর গিয়া, থমকিয়া বালা ভাবিল কি-যেন কথা, 
মুখে খেলে” যায় বিপুল শোভায় হাস্য-বিজলিলতা | 
মন্থর গতি আরে মন্থর হয়েছে কাননে ঘুরি, 

মুখ-ইন্দুতে ঘর্মমবিন্দু ঝরে যেন ফুলবুরি! 

মুছি' স্বেদজল ভূষণসকল সংযত করে বালা; 

ভূষণের ধ্বনি কিছুতেই ধেন শুনিতে না পায় “কালা 
চাহি” ইতি-উতি পশিল যুবতী গোপনে কাননমাধে,_ 
দেখিল অদূরে মুদিতনেতজরে আসীন বিশ্বরাজে 1. 


বাণী-বিজয় ৯৭ 


প্রীকষ্ে কাম 

কৌতুকে আলী আত্মগোপন করিল অশ্থরালে-_- 
হয়েছে নিবিড় বন্যলতিক। যেখানে গাছের ডালে 
দেখে, ভূমিতলে যুগল চরণ-চিহ্ন আ কিয়া, কানু, 
'রাধা'নাম তার উপরে লিখিয়া পাকিয়াছে যুগজান্ু । 
মাথার উপর যুড়ি? ছুই কর মুদিয়া কমল- হ্রাখি, 
“রাধা রাধ।” নাম রটে অবিরাম যেন স্মধারস চাখি-- 
নয়নের নীপ গলি অবনীর শুকতা দেছে শাশি; 

আজি উপাস্য উপশাসিকা! লাগ হয়েছে কাননবাসা। 
আজি এ দৃশ্া দেখায়ে বিশ্বে বলে থেন এই কথা, 
“আমারে স্ম'রলে তারে স্মরি আমি লয়ে এই ব্যাকুলতা। 
আবরা!ধিক। গাধা, তার প্রেমে বাধা পড়েছে প্রেমিক হরি; 
করে আংরাধনা হয়ে আরাধা টানার সারি । 
ক্ষুদ্র বৃহৎ, মুট বা মহৎ যে জন 'ভাহারে ডাকে, 
বিশ্বের ভূপ ভাব-অনুরূপ রূপে তার কাছে থাকে। 
এক রতি মেহ দেয় যদ কেহ, মেরুলম হি গণে ; 
কৃতজ্ঞভাঁয় কে হবে হুলিত দয়ার পাথার সনে । 
ধনী দরিদ্র করে না বিচার, চণ্ডালে বলে “মিতা”, 
পাদুকা বহন করে প্রেমে গলি গোয়ালায় বলি “পিতা” 
মালীকন্তার পাছে পাছে ধায় গীত-গোবিন্ন শুনি, 
চামারের কাছে আসি প্রেম যাচে করুণার জাল বুনি। 
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বাণী-বিজয় 


দীন হয়ে যদি ডাকে দীননাথে, তবে সে দম়াল হবি 
লক্ষ্মীর সেব! ছাড়ি ধায়, হায়, কৌপীন সার করি, 
দ্বারে দ্বারে যায় লুটায় ধুলায় “এসেছি এসেছি” বলে, 
ধুলিলু্টিত দীন সস্তানে আদরে ধরে সে কোলে । 


ধরব গ্রহলাদে করিল করুণা, সে নহে অধিক কথা; 
সর্ব অংশে শ্রেষ্ঠ তাহারা-_ছিল না অযোগাতা | 
গুহক. শবরী, দেবী-অহলা! আদি মহাজনগাণে 
করেছে করুণা ; কিন্তু ছিল না তখনো! ভরসা মনে । 


জগাই-মাধাই উদ্ধারি হি কলি-জীবে দিল আশা, 
থাঁকিবে না বাকী কোনই পাতকী, পাবে পদতলে বাসা 
সে প্রেমিক হরি ব্রজাঙ্গনার মহা্রেমে পড়ে বাধা, 
অঞ্চণী হবার উপায় ন। দেখে কেঁদে বলে, “নাধ! রাধাগ। 


বৃন্দাবনের সকামা গোপিকা এই কামতরু ধরি 
পাইয়াছে যাহা, অকামীরা তাহা পায়নি যন করি। 
পঞ্চম রসে দিল শ্রেষ্ঠ ত্রজের গোপিকাঁসবে । 
কামোতকর্ষে এ চরম ফল আর কে পেয়েছে কবে। 


ব্রজের যুবতী চরম স্ুগতি পেয়েছে কৃষ্ণে লভি : 
প্রাকৃত কামে হয়নি মলিন প্রেসের মোহন ছবি। 
সে নির্জনে নাই অগ্তনঃ নাই আকাঙ্খা আশা; 
তবু ভক্তের বাস্থী পুরাতে চায় সুধু ভালবাসা; 


বাণী-বিজয় ৯৯ 


ভালবাস! যদি পায় এক রতি, ভাহ] “বন্ধ বহু” বলে, 
পাছে পাছে ধায়, চরণে লুটায় দাসের প্রেমেতে গলে । 
ভাব-অনুবূপ ভোগ দেয় সবে, পি পতি স্থত হয়ে, 
ভাবের ভিখারী সে দয়াল হরি থাকে না অভাব সয়ে। 


এক রতি স্নেহ দিলে দেয় দেহ, কেহ কি এমন আছে ? 
তাই গোপিকার হয়ে আপনার ইঙ্গিত পেলে নাচে। 
সেই মহাভান ক্ষুত্র নরের ধারণা-ভাতীত বলে, 

“কাসুক কৃষ্ণ” বলি অঙজার্ণ উদগ।র তারা তোলে। 


প্রা ৬ নর আছে বিস্তর প্রেম মহা ব্রতধারী, 
তাদের প্রকৃতি অনীতির বশে হয় ন। স্বেচ্ছাচারী । 
প্রেমপাত্রের মর্যাদা তাপ রাখে প্রাণ মন দিয়া; 
প্রিয় বস্তুর ক্ষুগ্তা কভু সহে না প্রেমিক হিয়।। 


নুন্দর ফুল শোভায় অতুল, থাকিলে গাছের ডালে, 
কুম্ুমপ্রেমিক ছিন্ন তাহারে করে না কোনোই কালে। 
দেব্প্রতিমার প্রেমিক সে ফুল দেয় দেবতার পায়ে, 
দেবতানিষ্ঠ দেব-মর্ধ্যাদা রাখে প্রাণ-মন-কায়ে। 


নিজ ধণ্রেতে যার আছে প্রেম, ত্যজি স্বধন্মপথে, 
হয় না লুব্ধ সেজন কখন লোভনীয় কোন মতে। 
বাণীর সেবক বিদ্যার্জনে বিলাস-লালপাগুলি 
বর্ন করি পরবাসে রয় স্বজন বন্ধু ভুলি। 


বাণী-বিজয় 


সত্যপ্রেমিক সত্যের তরে সহে অনর্থ কত। 

আর্তপ্রেমিক আর্ত-সেবায় ধরে কি কঠোর ব্রত ! 
পিতামানা ভাতা ছুহ্িতা বন্ধু পত্রী পুত্র আদি, 

কোনে। একটির প্রতি বেশী টান, প্রকৃতির ইহ। ব্যাধি €) 


প্রাকৃত নর প্রেম-ব্যাধি হতে মুক্ত কেহই নহে ; 
জড়জগতেও প্রেমের বন্যা। এইরূপ বেগে বহে। 
জাতির প্রেমিক, দেশের প্রেমিক, দশের প্রেমিক হয়ে, 
দেবের আসনে বসেছে মানব দুখের অবধি সয়ে। 


হুদয়-মুকুরে বিশ্বিত হলে প্রেমের মোহন হাসি, 

কোটি কোটি প্রাণ হয় ধলিদান প্রেম-যুপকাঠে আদি । 
ধর্মক্ষেত্র, কন্মাক্ষেত্র সব, প্রেম দিয়ে গড়া, 

প্রেমের 1ভত্তি যার যত দুট, তার দাম তত চড়া। 


প্রাকৃত নর প্রেমের উপর করে না আঘাত কভু; 
কেমনে আঘাত করিবে সে-প্রেমে প্রেমিকশ্রেষ্ঠ প্রভূ । 
ভোগ্যাভোগা নাই তার তবু প্রেম-মধ্যাদ। রাখি, 

দেখে কুম্থমের নানান্‌ ভঙ্গী নয়নপথেতে চাখি ! 


শ্রীরাধ! ব্বয়ং স্বরূপশক্তি সখীরা বিলাসরূপা_ 
যোৌগমায়া৷ বলে হয়েছে সকলে পর্নারী-অনুরূপা। 
এশ্বধ্য ও মায়! মিশ্রণে স্জিয়। ব্রজের লীলা, 
বহিমুখেরে বিমুখ করিয়া প্রেমেতে গলাল শিল!। 


বাণী-বিজয় ১৯১ 


গোলোকের এক অঙ্ক গ্রকাশ করিল ভূুলোকে এসে, 
মোহিনী শক্তি বামেতে লইয়! দ!ড়াল মোহন বেশে । 
সুধুই হাস্-লাস্ত-বিলাসে করি রস বরিষণ, 
গোপাঙ্গনায় মোহন মন্ত্রে করিল আকর্ষণ । 


নিল দেহ মন লজ্জা-বসন দধি ও মাখন আদি 
আপনার বলে নিল সে-সকলে, পরের কি নিত সাধি। 
পূর্ণকামের অপূর্ণভার কোথায় সম্ভাবন। ? 

ব্রজাঙ্গনার কামনায় সুধু কাঙ্গ'ল হল সে জনা । 


“নারীলম্পট কৃষ্ণপ-_কেহ এ অভিযোগ যদি আনে, 
সে মুরলীধর হলে ঈশ্বর, হয় হা তাহার মানে । 

সুক্ষ ও স্ুল যা-কিছু বস্ত্র, ব্রন্মব্যতীত নহে। 
জড়-জন্কম-জগতে হরির পর কোন্টিরে কহে ? 


নিজ নগ্নতা কে ন। দেখে নিজে ?--তাহে কী শ্রীলতা যায়? 
অহরহ মনে করে সে রমণ-_ছু'লে দোষ দেহটায়। 

ব্রহ্ম হইতে দেহ কি পৃথক 1--এর উপাানগুলি 

অব্রন্মের কটাহ হইতে কেহ কি এনেছে তুলি ? 


ব্রজের কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র পার্থ-লারথি-বূপে 
জ্বালিল জ্ঞানের উজ্জল আলো জগং-অঙ্ককুপে। 
ধনগ্রয়ের হল জ্ঞানোদয় বিরাট মূরতি দেখে, 
অখিল ভুবন দেখিল পৃথক্‌ নহে সে-ত্রহ্গ থেকে। 


১০২ বাণী-বিজয় 


গীতাশান্সেতে রয়েছে প্রমাণ_সে ত? সেই গোপ-হরি-- 
হরিল গোগীর দেহ প্রাণ মন যে জন ছলনা করি । 
অদ্ভুত লীল। ! যে।গ ও মায়ার অদ্ভুত সমাবেশ । 

এশ্বর্য্যের চরম প্রকাশে মায়ার নটিনী-বেশ। 


গোলোকে রসের মালোক জ্বালিয়। দপণগার মাঝে 
মোহন নটনে নাগেন রাধিকা, চরণে নূপুর বাজে 
কষে, ঘেরিয়া হছলাদিনীশক্তি__গান্ধবিবকা নাচে, 
প্রতিধিষ্বিত হয় সেই রূপ শিশমহলের কাচে ! 


উদ্ধে ও মধে ঝলকে সে রূপ হয়ে অপরূপ অনি, 
বিশ্িত হয় প্রতি দর্পণে ধরি বিভিন্ন গতি । 
গোলোকের শিশমহল-দৃশ্য ললায়িত হয়ে ভবে, 
হইল রাধার অঙ্গবিলাস গে!প-অঙ্গনাসাব ! 


সেই রাধা, সেই কুষ্ণচন্দ্র, সেই সব গোপনারী 

করিল গোলোকলীলা-অভিনয়-মুনিজনমনোহারী । 
নাই ব্যভিচার, নাই অনাচার, নাই এতে কোনো গ্লানি; 
বহিূখেরা দেখে মায়াময় ভুল-যবনিকাখানি । 


কম্ম করিয়া রহে অকর্তা, ভোগ করি নাহি করে, 
কমলপত্রে জলের মন্ধন কোনো দাগ নাহি ধরে, 

এ হেন ব্রন্দে দোষারোপ কভু করে না বিজ্ঞ জনে ; 
“কামুক কৃষ্ণ” পরিলক্ষিত হয় কাখুকের মনে । 


বাণী-বিজয় ১৩৩ 


ব্রহ্মহের বন্ধু পরিচয় দিয়াছেন ব্রজে হবি : 
প্রেমোৎ্কষে সে এ্রশ্বযা হয়নি কাধাকরা | 
পৃতনা-বিনাশ, যমলাজ্জনি-ভঞ্জন আদি কত, 
দামনন্ধন, কেশীমদ্ধন আদ লীলা শত শত- 


হল পরাচিত এম্বধ্যেপ চরম বিকাশগুলি, 

নন্দকুম!বে হেরি ব্রজজণ ঈশ্বব গেল ভূলি। 

যোগ ৪ মায়ার প্রতিযোগিতায় জিনিয়। যোগের বল, 
লীল।-পঞ্ষজ ফুটিল ছ'্ডাঁয়ে প্রেমরূপ পরিমল! 


একদা কৃষ্ণ কহে গাগীগণে, “বমুনার কাছে গিয়া 
কহ, “কাঁলিন্দা, পথ লেহ' সবে, যাইব পসরা নিয়া । 
যাদ কানু হয় অঞামী অঙোগী গুচির-ত্রহ্গচারি 
জীবনে কখনো পরশন যদি না কবিয়া থাকে মারা, 


তবে দেহ পথ, রবিনন্দিনী, কৃষ্ণ নির্দশ ইসা, 

কানু কামী হলে থাক এইরূপ প্রখরা মুরাত নিয়া । 
এই কথা শুনি যাক রমণী হাসিয়। পড়িল টলি, 
বলে “জানি মোরা কিরূপ ব্রন্মচধা তোমার, অলি! 


তবু তব কথা শুনিব আমর। কৌতুকবশে আজি, 
এখনি উঠিবে ভোমার স্ুঘশ-বাছ্ ভূবনে বাজি !” 
বলি যাঁয় চলে যত বামাদলে পঙ্দরা লইয়া শিরে, 
উপনী্ভা হল ভাঁদ্রের সেই ভর! যমুনার তারে । 


বাণী-বিজয় 


বলে ড11%, “আয়, শুভে, কালিন্দী, শুন আমাদের বাণী, 
তোমার নিচে পাঠাল শোদের সুন্দর বেণুপাণি । 

যাহব আঁমগণ। মুপানদগরে পসরা লইয়। আজ, 

বেলা বেড়ে যায়, দখি না ও হায়, তরণী কিন্বা মাঝি। 


বধায় ভূমি হঞ্জেছ প্রখরা, আমরা অবল। অতি, 
এবে দয়। করি শুকাইয়া বার পথ দাও, গুণবতী | 
কৃষ্ণ বলেছে, 'ঘদি হই আমি সুচির-ত্রক্গাচারী, 
তবে দিবে পথ যমুন। এখনি লরায়ে আপন বারি । 


কানুর আদেশ কহিলাম মোরা, শুন, গো, হরিপ্রিয়ে | 

পথ দাও করসে, যাই পরপাবে দধির পসরা নিয়ে ।” 

এই কথা শান যমুন। তখনি শুকাইয়া গেল মাঝে, 

দেখি এই লীলা, ভাবে গোপবাল! গালে হাত দি! লাজে। 


বুঝিতে না পারে, |বম্ময়ে সবে রহে স্তস্তিত হয়ে, 
দৈব তাবিয়ী পরে সেই পথে ৮লিল পসরা লয়ে। 
এইরূপ মাও। পিতা সখাগণে দিয়াছিল পরিচয় 
কভু দাবানল পান কার, কত নাশিয়া অন্ুুর-ভয়, 


বদনে দেখায়ে নাখলবিশ্ব, কাঁলিয়নাগেরে দলি; 
ব্রজবন্ধুবে হাজি ওবু তার ব্রহ্মে গেল না গলি । 
ভক্তের কামে হল কাম্তরু অভিমত ফলদা তা, 
যশোদাছুলাল ! গোপীবল্পভ! বলদাউজীর জ্রাতা ! 


বাণী-বিজয় ১০৫ 


যোগ ও মায়ার সমাশ্রয়েঙে সে মহাযোগীশ্বর, 
নাঁদব্রন্মের মহিমা বুঝতে হইল বংশীধর। 

এ ব্রজলালায় বাঁশরী সহায় করিল সে শ্যামশশী-_- 
যোগৈশ্বধ্যময়ী সে বংশী অঘটন্পটীয়সা । 


স্থরাকর্ষণে টানে ব্রজজনে, মনেতে প্রবেশি বূলে 
কৃষ্ণাসাক্ত শিখায় বংশী মোহন শ্থরের ছলে । 

বংশীন্বনে জড় ও চেতনে বিশ্লপ কার হরি, 

কুলের কামিনী, তাহাদের টানি অকুলে বাহিল তরা। 


কভু অনুলোম, কখন বিলোম--ওত৩প্রোতে স্বর চলে, 
পাথরে লৌহে দিল কোমলতা, কঠিন দিল জলে । 
যাহা অনুলোমে হইল উষ্ণ, বিলোমে জুঙাল তাহ -- 
জড়ে এই দশা, বল। বাভুলা চনে হইল যাহা । 


আশ্চধ্যের অবধি কিছুই রাখিল শা ব্রজে হরি: 

তবু “ননীচোর” রহিল, গোপীর। পত্রন্ষে” নিল না বরি। 
হেন মাখুষাময়ী ব্রজউুমি__যাহার নাঁধুরাধার। 

সে আশ্চধ্/ময়েৰে করিল বালক-রাখাল-পারা। 


খায় ঝুট। ফল রাখালের সনে, “অতি স্থুমিষ্ট” বলি, 
খেলায় হারিয়া কাধে লয় সবে সধ্য-প্রেমেতে গলি; 
হয়ে 'কাণামাছি? যায় নাচি নাঁচি বালক-সঙ্গী-সনে, 
দেখিয়! প্রন্মা মহাসন্দেহে হরিল সুরভিগণে | 


১৯৬ বাণী-বিজয় 


কানাই-বল1ই-ব্যতীত সকল রাখাল বালকে লয়ে 
মোহাচ্ছন্ন করি কন্দরে রহে সতর্ক হয়ে, 

নব লাখ গাই সাঁজিল কানাই, আর গোপ শিশু যত, 
রহিল বর্ষ অবধি--বিধির ভ্রান্তি হইল গত । 


ইন্দ্র-পূজার প্রতিবাদ করি দাড়াল বালক-হরি ; 
পককেশেরা শুনিল সে কথা কুলাচায় ত্যাগ করি। 
নানা উপায়ন করি আয়োজন পাহাড়ে পৃজিল সবে, 
মৃন্তিমন্ত দেখ পর্বতে পরমানন্দ লভে। 


যত ভোগ যাঁয়, খায় গিরিরায়, কৃষ্ণ যোগায় আমি, 
দেখিল চক্ষে অদ্ভূত এই লীলা সব ব্রজবাসী । 
মায়ামুচ্ছিত যত নরনারী যন্ত্রগালিত হয়ে 

গিরিবাজপুজা সার সবে আস গ্াণেব কানুরে লয়ে। 


ক্রুদ্ধ হইল দেবরাজ দেখি ত্রজের এ ছুন্মতি, 
চৌরাশী ক্রোশে করে বধণ আসিয়া শীত্রগতি | 
বর্যাপ্লাবনে ভেসে যায় দেশ, সবে করে হাহাকার । 
বালক কৃষ্ণ সে তুফানে আপি হইল কর্ণধার 


কন্দুকসম নিল সে হস্তে গোবদ্ধানরে তুলি, 
ছত্রের মত তুলিল উদ্ধে দিয়া এক অঙ্গুলি; 
তার তলে রাখে নরনারী মধ, আর পশু-পাখী যত, 
সপ্তাহকাল ঘোর বর্ষায় রহে শিশু এইমত ; 


বাণী-বিজয় ১০৭ 


নহে সে যুবক, নহে সে কিশোর, সে শুধ দুধের ছেলে 
ধরি গিবিরাজ সবাব আগ্রে যাছুকবী খেলে খেলে । 
হাঁরি সব ধল, ইন্দ্র বিকল হইয়া আদিল তথা, 

চিনি হাবীকোশ, দন্তে নিল সে শুক্ষ তণ ও লতা । 


ইঙ্গিতে ললে, মামি পশু, ভুমি পশুপন্ধি, হতে, হরি, 
ক্ষমা কর দ'সে পশুগণোচিত দণ্ড সাদ করি। 
পুজার অন্ভে গেল সে ইন্দ্র, খন ক্ষদিল প্র ; 
ইহার প৭9 “চোর-চুড়ামণি' সখার! ডাকল চবু। 


অদ্ভুত মায়, আজে। তার ছায়া বহির্গর মাঝে 
করিছে রঙ্গ বিষত্রঙ্গ তুলি ভুজঙ্গ-সাজে । 
ব্রজবালীসম নাই প্রেম-গগ্রীঞ্ি, আছে কুতক খালি, 
“ত্রজেরকুঞ্চ লম্পট” বলি দেয় অকানণ গালি। 

সে গালি দিবার নাই অধিকার অন্ত কাহারো ভবে, 
স্বধু ব্রজবাসী তাবে ভালপাসি গালি দিয়। প্রেম লভে । 
বোঝে ন! আন্ব, গোঁকুলচন্দ নন্দরাজের ঘর 

দিল একাদশ-বধ-বহসে লীলাখেলা শেষ করে। 


নব কৈশোরে দিয়েছে চরণ, ফোটেনি দেহেতে তাহ! 
এমনি বয়সে গিয়া মথুবাঁয় শ্রাহরি করিল যাহ 
ভাগবতে তাহা হয়েছে উত্ত, বলা বাহুল্য হেথা ; 
অদ্ভুত লীলা ! অন্ভুঠ খেলা !! অদ্ভুত অভিনেতা |! 


১৩০৮ বাণী-বিজয় 


এটুকু ছেলে গিরি ধরে হেলে, করে মহারাস-ক্রীড়া ; 
তারে “কামী” বলে কামুকলকলে, নাই কি কিছুই ত্রীড়া। 
ব্রজমাধূর্যো লঞ্চিত খল, মক্ষিকাঁসম গতি, 

কুম্নুমগন্ধ তাজিয়া অন্ধ, পৃতিগন্ধেতে মতি। 


বিপিনবিহারী ত্রজে সুধু “হরি”, যুগকর্তা” সে নহে, 
মথুরা-দ্বারকা-লীলায় 'তারেই যুগের কর্তা কহে। 

এ ব্রঙ্লীলায় কেবল্গ হরণ-_-নবনীত প্রাণ মন, 
ভাব অন্ুকপ ফলদান, মার বলে সেহাকষণ | 


হরে অস্তুরের জীবন, শ্ুরের গর্ব লইল কাড়ি, 
গোপিকার ধন-_-দধি ও মাখন, নিল গিয়। বাড়ী বাড়ী ; 
নন্দব-যশোদ।-হৃদয়নিহিত মেহ-বুভূক্ষারা শি, 

হরে নিল হয়ে অনুপম শিশু অপুক্রানায় নাশি। 


পুতনা-বক্ষে ছ'দিনের শিশু স্তন্ত ছুধের সাথে 

নিল প্রাণ টানি, ছুটে এলো রাণী ভয়কম্পিত গাতে। 
“ষাট ষাট” বলে কোলে নিল তুলে অশুভ-শত্ি করি; 
রাখিল 'শকট;-তলে, কৌশলে তারও প্রাণ নিল হরি। 


অঘ, বক, তৃণাবস্ত প্রভৃতি নিত্যই কানু মারে, 
হরণ-যজ্ঞে জীবন-সমিধ পড়ে যেন ভারে ভারে। 
বাহিরে ভূভারহারীর কাধ্য চলিছে মহো সবে, 
মনোমন্দিরে করিল প্রব্শে, এপার দেখিল সবে। 


বাণী-বিজয় ১৪৯ 


নন্দকিশোর সত্যই চোর “হরি” নামে যাঁয় জানা, 

বলিতে আপনা কিছুই রাখে না. না মানি কাহারো মানা। 
হরণ করাই হরির ম্বভাব, তাই তার নাম হরি। 
চুরিবিদ্যার হাতেখড়ি তার নিজেরেই চুরি করি। 


ভরা ভাদ্রের ঘন বর্ষায়, মথুরার কারাগারে, 
গভীর রজনী, কুপাণহস্ত প্রহরী জাগিছে দ্বারে, 
দেবকীগর্ভে জনমিল চোর '“নাস্দেব? নামা হরি, 
চারিটি হস্তে শঙ্খচক্র গদ! ও পন্প ধরি । 


জন্মি সগ্ভ দিল উপদেশ পিতা ও মাতায় যাহা-- 

অনি অদ্ভুত অতি সুন্দর চৌধাবিষ্তা তাহা 

নিজে চোর, করে পিভারেও চোর শ্লেহেতে আতুর করি, 
বলে" “লয়ে চল এখনি গোকুলে গোপনে কোলেতে ধরি ; 


আমার মায়ায় সবে নিদ্রিত, চল এই অবসরে 1” 
বলি, দুই কর করিয়া গোপন শিশু-আকৃতি ধরে। 
আপনি মূক্ত হইল দুয়ার, শৃঙ্খল গেল খলে, 

হরি নিয়ে এল আপনারে আপনার মায়াবশে | 


চৌধ্যব্যাপারে ক্রম-উন্নত ক্রমেই কৃষ্ণ হয়ে, 

প্রথমে দায়ের দধি-মন্থনী টানাটানি করে লয়ে। 
হামাগুড়ি-শেষে দ্াড়াইল হেলে প্রাঙ্গণে পদ দিয়! ; 
পরে প্রতিবাসী-গৃহে-গৃহে আসি' দেখা দেয় সথা নিয়া! 


১১০ বাণী-বিজয় 


ক্ষীর সর দুধ, দধি ও মাখন, তক্র ঘৃত ও ছানা 
গোপ-সম্পদ এসব গবা, হরিল না মানি” মানা! 
মোহন রূপেতে মন নিল” হরি? হদয়াজনে আসি? 
দেহ লয় টাশি' কাননে কুপ্জে বাজায়ে মোহন বাঁশী! 


কিন্তু তখনো! নারীর ভরম সরমে জড়ায়ে ধরি । 

ছিল গোপব(ল!,_-সে নিঠব কালা তাহাও লইল হরি? ! 
বন্ত্রহরণ-লীলার ছলেতে বাহিরে টানিয়া আনি 

হরিল গোপীর শেষ সম্বল লাজ-আাবরণখানি !_ 


বহু রূপ ধরি” আজে সেই হরি চুরি করে ঘরে ঘরে, 
হয়ে নির্দয় সব হরি? লয়, রাজায় ভিখারী করে ! 
বিধবার শেষ সন্তান, আর অঙ্বোর লাঠিখান -- 

দেখিলে ভক্ত, হইয়া শক্ত তাহাতেও দেয় টান! 


রাজার পুজ্র রঘুনাথদাস, তা?রে দিল” হেন ব্যাধি-_ 
ভোগৈশ্বর্্য দেখিয়। যুবক সভয়ে উঠিল কাদি ! 

স্থখের বাগ্চ। নিল তা'র হরি মতি প্রিয়জন বলে ! 
রূপ-সনাতনে সেই ভাঁবে টেনে পথে এন নিল কোলে! 


মীরায় ক্ষিপ্ত! করি আনে হরি রাজ ম্ধ্যাদা-লাঁজে ! 
লালাবাবু হল পথের ভিখারী বুন্দারণামাঝে । 
ভুলসীদাসে সে করিল পাঁগল, 'লীলাশুক? ক্ষেপে গেল। 
নানক, শ্রীষ্ট, বিজয়কৃঞ্জ সব ছেড়ে ছুটে এল! 


বাণী বিজয় ১১১ 


এই ত সেদিন গদ্দাধবদাস ব্রজ্জেতে ত্যজিল দেহ-_ 
চোখের সমুখে ঘটেছে মোদের, মিথা ভেব না কেহ! 
হুগলীতে ঘর, দাস-গদাধর শৈশবকাল হতে, 
মাথুর-যাত্রা শুনিয়া! বিরহে কাদিয়! ন্ড়াত পথে । 


মথুবা হইতে কৃষ্ণে আনিবে, এই আশা বুকে লয়ে, 
ছেড়ে এলো গেহ, জননীপ্ সহ, কৌপীন্ধারা হয়ে। 
ব্রজের ধুলায় কীদিয়। লুটায় “কোথায়, কৃষ্ণ” বলি, 
দাবানল-বনে দিল দরশন আলিয়। রসিক অলি। 


ব্রহ্মকুণ্ডবালা গদাধর আসি ধাব।নল-ননে, 
লীলায় পশিল বাঁংল। তেরশ-তে'চাল্িশের সনে । 
[পি 


নবযৌবনে মায়ের বাছায় হরিয়। আনিয়। হরি, 
বুন্দাবনে ক্রীপঞ্চমী-দিনে নিল সঙ্গিনা করি। 


পুরুষ-গাকাব ছিল লটে তার, কিছ্গ মনেতত নহে, 
বাস্াচেতনা তাহার ছিল না সাধনা ইহারে কহে। 
এই ভাবোদয় হলে নাহি পয় জীনন £দহোত্তে কভু । 
বিরহের ব্যথা গদাধর দাসে দেখায়ে বুঝাল প্রভূ । 


যদি অসুরাগে কেহ নাহি জাগে, তারে কষাঘাত করে 
ধন জন মান ব্থাস্থ্য হরিয়া নিজ পথে আনে ধরে। 

নাশিতে সে চায় নিজ করুণায় জীবের উপাধিঞ্চলি-_ 
তাহার এবং জীবের মাঝারে যা আছে প্রাচীর তুলি। 


১১২ বাণী-বিজয় 


খেলায় মস্ত সন্তান দেখে লয় সে খেলনা কাড়ি, 

সবে যায় ছেড়ে, কিন্ত দয়াল ছরিতে যায় না ছাড়ি। 
ছোট বড় নাই, সমান সবাই হয় তার কাছে গেলে । 

করে সে নৃত্য ছু'হাত তুলিয়া শ্বপচেপও প্রেম পেলে! 


দণ্ডকবনে যত তপস্থী শ্রারামচন্দ্রে দেখে 
পতি-ভাবনায় মোহন মূর্তি হৃদয়ে লইল একে । 
মাগিল নকলে অভিমত বর দয়াল রামের কাছে, 
দিল ভগবান্‌ সেই বরদান, শুনি মুনিগণ নাচে । 


অন্ত বাসন! ভুলি মুনিগণ গড়ে সেতু-মনোময়, 
উপাদান তার, প্রেমকামনার ; কাঁম-কামনার নয়। 
সেই পথ ধরে এল সে দ্বাপরে বাঞ্ছিতফল-দাতা, 
সঙ্গে ভক্তি হুলাদি শীশার্ত, সম্কবণ-ভাতা । 


যখন ভূবন অসুরের পাপে হহল ক্ষুব্ধ অতি, 
অত্যাচারের অনলে দগ্ধা হইলেন বস্থুমতী ; 
ধশ্মের গ্লান দেখিয়! পাষাণ-প্রতিম। উঠিল ঘেমে, 
তখনি প্রেমের সরস বরষা ভূঙলে আসিল নেমে । 


নবীন নীরদ উদয় হইল ব্রজমগ্ডল মাঝে, 
বিজলিমালায় বলিয়া অশনি অন্ুরেব শিরে বাজে। 
ঝরিয়। পড়িল করুণার ধার! শ্াম-নলঘন বাহি, 
চাতক বাঁচিল, ময়ূর নাঁচিল শ্যামল জলদে চাহি । 


বাণী-বিজয় ১১৩ 


সেই প্রেমধারা হইল সাকার! ব্রজে "রাধা; নাম ধরি। 
সেই নবঘন হল শ্যামঘন-_ সুন্দর ব্রজহরি । 

ঘনীভূত আর তরলিত প্রেম “রাধা আর ধারা? হয়ে 
রসের প্লাবনে ভাসাল জগৎ রসিক ভকতে লয়ে। 


যত ত্রজবাল। রসিকশেখরে সেবিল রসোৎসবে- 

ছিল আগে কেহ শ্রুতি, কেহ যতি, কেহ ব্রতী হয়ে ভবে। 
অমুতসার কথা এ লীলার, আছে ভাগবতে লেখা - 
মায়ার নটনে বাজিল কেমনে যোগের মোহন ঠেকা। 


সেই ঈশ্বরে দোষারোপ করে অল্পবুদ্ধি নরে, 

মণ্ডক হয়ে লজ্ঘিতে যায় মহান্‌ রত্বাকরে। 

আদ অন্ত ও মধ্য রহিত, বেদ যারে নহি জানে, 
«“নেতি,.নেতি” রব করে শ্রুতিসব নিজ নিজ স্ততিগানে-_ 


স্বেচ্ছাবিহারী সে স্বরাট হরি--সেই ত ব্রজের কানু । 
--পবন ধাহার শ্বাস-প্রশ্বাস, নয়ন শশী ও ভানু । 
অগণন কর-চরণ-শীর্ষ ; অগণিত শ্রুতি-আখি, 

নিঝিড় বনানী ঘন রোমশ্রেণী, রয়েছে ভূবন ঢাকি-_- 


অস্থি শৈলস্নদ-নদীগণ শিরা-উপশিরা-লায়ু, 

বহিয়া জীবন জড়ে ও চেনে যোগায় যতনে আয়ু-_ 
হৃদয় অগাধ সিন্ধুগর্ভ, প্রেমেতে উঠিছে ছুলে__ 

দিশা কেশপাশ, কিরীট আকাশ, খচিত তারকা-ফুলে । 


১১৪ বাণী-বিজয় 


ষড়খতু ধার হাদয়-বিকার, হাস্য বিজলিলতা, 
ক্রোধ কাল, জাল। জিহ্বা-করাঁল, স্থগ্টি প্রপন্নত1; 
সেই ধারাধর-_বাঁধাঁবর অধরে মুরলী পরি, 
রসোতকর্ষ দেখাল বিশ্বে পরকীয়া-ছল করি। 


কৃষ্ণেতে রতি, তাহারে “সুগতি? বলেন বিবুধগণে, 

কৃষ্ণেতে কাম, “প্রেম” তার নাম, কামী “কাম? ভাবে মনে। 
কৃষ্ণের লীলা গলাইঈল শিল। প্রেমেন্তে কোমল কার, 
কৃষ্ণছেষী কঠোর হৃদয় গলিল না তাহা স্মরি। 


কামের কামনা লব-পরিমাণ যার আছে মনোমাকে, 
পায় না সে কভু রাধা-দাসীত্ব, ভথবা রসিকরাজে । 
প্রকৃতি পুরুষে হয় স্ুমিলন, পুরুষে পুরুষে নহে । 

পুরুষে 'দাস্ত” আদি অধিকার, মধুর সুদূবে রহে। 


“্বাহা” মন্ত্রেতে করেন সাধন কৃষ্ণ-সাধকগণ, 
কৃষ্ণচন্দ্রে আত্মন্নপন--লয়ে এ আকিঞ্চন 

পুরুষ-প্রকৃতি-মিশ্র জগৎ, পুরুষ একাই হরি, 
জড়জঙগমজগৎ-প্রকৃতি রয়েছে পুরুষে ধরি 


অজ্জানতায় পুরুষাঁভিমান অসে মায়াধীন নরে, 

কৃষ্ণ-নুধায় সে দোষ ক্ষালিতে সাধক ইচ্ছা! করে; 

অথব। কৃষ্ণ-কৃশ।নুগর্ভে পুরুষাভিমান হবি-- 

“হ্যাহা ব্বাহা” বলি ঢালি দিয়া দেখে আলোকে লীলার ছবি। 


বাণী-বিজয় ১৬১৫ 


পাঁচটি হাজার বছর অস্তে এসেছিল পুনঃ হরি__ 

কৃষ্ণলীলার মাধুরী বুঝাতে জ্রীরাধার ভাব ধরি। 

নিষ্কাম বিন! কৃষ্ণ-সাধনা কামীর সাধ্য নহে, 

দেখাল সে পথ গৌরচন্দ্র সন্যাস-ব্রত লয়ে । 

( রূপ সনাতন রঘুনাথ আদি সকলে ললনাত)াগী ) 

ছোট-হরিদাসে করে বজ্জন নারীসম্তাষা লাগি । 

ইন্দরিয়জয়ী হইয়া দেখাল কৃঙ্চের কাম কিবা । 

দেখিল ন1 তবু পেচকধণ্মী আজো সে উজল দিবা ॥ 
বিরহী শ্রীকৃষ্ণ 

আজি বনালয়ে জিতকাম হরি বসেছে যোগীর সাজে ; 

মদনমোহনে দেখিয়া মদন পলায়ে গিয়াছে লাজে । 

বাকা হারায়ে আছে সখী চেয়ে অশ্রুসিক্ত আখি, 

দেখিতেছে যেন চন্দ্রে চকোবী লাগ আড়ালে থাকি । 


শ্রীরাধা-কৃষ্ণে অনুরাগ যেন এসেছে শরীর ধরি, 

পিয়ে প্রেম-ন্ধা মিটাইয়। ক্ষধ! রাধা-গৌরবে ভরি । 
বলিছে কানাই, “আদরিণী রাই, ত্য এ বিষম মাঁন, 
নতুবা তোমার চরণতলেতে এখনি ত্যজিব প্রাণ। 

কর আজ, ধনী, কৃষ্ণেরে ধনী, কল্পলতিকা!-রাই। 

তব ছায়াতল ভিন্ন শীতল হইবার ঠাই নাই। 

তুমি প্রাপাধার, নাই কিছু আর আমার এ তিন লোকে ; 
তৃমি বিনা, প্যারী, হয়েছি ভিখারী পড়িয়। বিরহশোকে । 


১১৬ বাণী-বিজ্য় 


হইয়! জাস্ত অপরাধ যাহা করিয়াছি, প্রাণপ্রিয়ে, 
জানি আশ্রিত ক্ষম সে সকল করুণার কণ! দিয়ে । 
ওগো: রাধা নাম ! শুনি গুণগ্রাম ভুবনমাঝারে তব । 
তাই মোর বাঁশী গায় দিবানিশি তব যশ অভিনব। 


নামী হতে ঝড় শ্রীনাম জগতে, তুমি রাণী নামগণে ; 

পেয়ে স্ববিচার পালনে তোমার স্থখে থাকে প্রজাজনে । 
আমি চিরদিন আশ্রিত তব, তোম! বিনা নাহি জানি; 
আজি বিপন্ন জানি অনুগতে, লও গো, চরণে টানি ।৮ 


“জয়, রাধে, রাধে !” বলিয়া বদনে শ্যামসুন্দর কাদে, 
যেন শোক-রাহু গ্রাসিয়ছে আজ ফুল্প শারদ চাদে । 
দেখি এই দশা, বাখিতা ললিতা লুকায়ে রহিতে নারে, 
লতা-আবরণ সরায়ে বাহিরে শাসে বেদনার ভারে। 


বিকল কৃষ্ণে দেখি ব্যাকুলতা তুফান তুলেছে বুকে ; 
কিন্তু সে ব্যথা ব্যক্ত না করি রহিল শুফমুখে | 

যেন গুরুতর কাধ্যে কোথাও যেতেছে বনের পথে, 
দেখেনি কাহায়, এইভাবে যায় বেতস কানন হতে। 


বাঁজিয়া উঠিল চরণে নূপুর, কটিতে কাঞ্চীমালা__ 

শুনি ভূষণের নিক্ধণ, চাহে চমকি চিকণকাল!। 
ললিতায় দেখে কানু কহে ডেকে, “ওগো, রাধা-সহচরী, 
এস একবার নিকটে আমার করুণা প্রকাশ করি। 


বাণী-বিজয় ১১৭ 


শোন শোন কথা, বলি যাও কোথা, ওগো, ও গোপের বালা, 
রাধার প্রেয়সী, শোন গো শ্রেয়সী, আমার মরম-জ্বাল। |” 
শুনি সেই কথা, রূপসী ললিত বাহু ছুলাইয়া চলে, 

লীলায়িত গতি দেখি পড়ে রি ললিতার পদতলে । 


বদন ফিরায়ে জধুগ বাঁকায়ে, বলে, “কেন পিছে ডাকে ৮” 
কানু বলে, “নই, সবিনয়ে কই, আজি মোর কথা রাখো । 
ক্ষণেক দাড়ায়ে মোর নিবেদন শুনে যাও, প্রিয় আলি, 
পরে যেও যথা অভিরুচি তথা, রোধিবে না বন্মালী | 


শোন, কূশোদরী, তব ঈশ্বরী রাধিকা আছেন যথা, 
দীনের মিনতি, ওগো, দয়াঁবতী, যাও তুমি এবে তথা । 
গিয়। রাই-পাশে, কহ, 'ক্রীতদাসে কেন ত্যজ, সহচরী, 
হয়ে থাকে দোষ, এবে ত্যজ রোষ দগ্ু-প্রসাদ করি । 


শোন, গ্রাণসই, আমি রাধাবই আন কিছু নাহি জানি; 
ধন্ম অর্থ--সকলই রাধিকা, রাধা প্রাণ, আমি প্রাণী । 
রাধার করুণা-সম্পদ হতে বঞ্চিত সলে আজি, 

দেখ, খতুরাজ জ্বাল! দিতে আজ কাননে এসেছে সাজি । 


করে বিদ্রুপ, দেখ, খতুভূপ করপল্লব নাড়ি, 

বকুলে মুকুলে, আর ফুলে ফুলে দিয়েছে গরল ছাড়ি; 
লতায় পাতায়, মলয় হাওয়ায় ঢেলেছে অনলরাশি, 
চন্দ্র হইতে ন্ুধ। নিঙাডিয়া রেখেছে জালার হাসি, 


১১৮ বাণী-বিজয় 


চৌদিকে রাখি মরীচিকা-জাল, করেছে ভয়াল অতি, 
মনোমুগ ধায় দারুণ তৃষায়, হাসে দেখি সেই গতি। 
আমের শাখে বসিয়া শায়ক-চুতমগ্জরী ধরি 

করিছে লক্ষ্য মদন, মাদন মন্ত্রেতে গৃত করি। 


তাই সব বন করি বজ্জন এসেছি বেতসবনে, 
এখানেও মার করিছে প্রহার আসি সমীরের সনে। 
কহে শশিমুখী-__-“হে, কপটছুখী, বহুবল্লভ হরি, 

কেন কহ মিছ ?-_-দংশিছে বিছা| তব আচরণ স্মরি | 


রূপের আগরী ব্রজের নাগরী-_ প্রতি ফুলে খাও মধু; 
তুমি যাহা বট, হে, কপট নট, জানি তাহা প্রাণবধু। 
তুমি ষড়জ্ঘি, ষড়রস বিন! একেতে তুষ্ট নহ, 

তাই নানা ফুলে করি বিচরণ নব নব স্বাদ লহ।. 


চক্রবাকের মত তব বাক্‌ অবাক করিল মোরে, 
স্বাদগ্রাহী হয়ে সাজিতেছ সাধু সুধুই মুখের জোরে। 
লম্পটরাজ এই ব্রজ্মাঝ তৃমি বিনা কেবা আছে, 
রাধা-কাঞ্চনে সংযোগ কেবা করিবে এ হেন কাচে। 


আমি যাই কাজে, কাজ নাই বাজে, হল বিলম্ব বনু, 
বলি যেতে চায়, দূরে পিকরায় বলে, “রহু, রঙ, রন্তু ।” 
যায় সঙ্গী করিয়া ভঙ্গী__বাকা কামধনু-ভুরু ; 

চলে যেতে চায়, বাঁধে পায় পায় গুরু নিতম্ব-উরু | 


বাণী-বিজয় ১১৯ 


কাটায় আচল গেল জড়াইয়া-_নূপুর চরণে ধরি 

যেন বলে, “সখি, যেও না, একাকী ফেলিয়া প্রাণের হরি” 
দেখি এ রঙ্গ পুলকে অঙ্গ, জয়দেব-কবি হাসে। 

ভারতীর বাণে মোহন নটনে স্ুর-ছায়ানট? ভালে । 


পুষ্পিতালতালম দেহখানি এপাশে ওপাশে দোলে, 
চারু অঞ্চল চঞ্চল হয়ে কাপিছে কাটার কোলে ; 
ফিরি অপাঙ্গে হরির বদন হেরে বরাঙ্গী বাম, 
জ্বরগ্রস্তে পরখে যন্ত্র যেন 'ভাপমানা নামা 


যুড়ি দুই হাত করে প্রণিপাত কুষ্ণ নিকটে আসি, 
বলে, “সহচরী করুণ। বিতরি ক্ষম কৃত দোষরাশি। 
শরণাগতের অপরাধ কতু সাধুগণ নাহি ধরে। 
মহতের দ্বার সতত মুক্ত শরণাগতের তুরে। 


চির-আশ্রিত আমি তোমাদের, বে কেন বল, আলী, 
নিঠুরার প্রায় ত্যজি অভাগাঁয় যেতেছ অনল জ্বালি। 
রাধাহীন প্রাণ দিব বলিদান, ভাবিয়া এসেছি বনে, 
যাবে, যাও চলে, অস্তিমকালে দেখা হল তব সনে।? 


এই কথ। বলি পিচ্ছমৌলি মৌনী হইয়! রহে, 
অশ্রপুরিত নলিন-নয়ন মন্মের কথা কহে, 

সখী ভাবে মনে, আর অযতন রতনে উচিত নয়; 
“হলে অতিশয়, ফল ভাল নয়”--সর্ধব শান্জে কয়। 


বাণী-বিজয় 


ভাবি বলে আলী, ওহে, বনমালী, চল তবে লয়ে যাই, 
চরণে ধরিলে ক্ষমিতেও পারে করুণারূপিণী রাই । 
করিব যত্তন তোমার কারণ, যেতে চাও, চল সাথে, 
শুনি আনন্দে চলে গোবিন্দ পুলকাঞ্চিত গাতে। 


যায় আগে পাছে ললিতা কৃষ্ণ বনপথ আলে করি, 
দৃতী-কুগরী লয়ে যায় যেন, কুগুররাজে ধরি; 

কিন্বা ভক্তি ভগবান্‌ যেন ধরেছে যুগলতনু, 

মেঘে লয়ে সাথে যায় বনপথে অথবা ইন্দ্রধন্তু | 


সুধা-সমুদ্র বেল! ছাড়ি যেন চলেছে তটিনীসনে, 
ভরণী-সঙ্গে যেন নিশামণি রোহিণীরে খোজে বনে; 
ব্রজের “নবীন মদন” চলেছে মন্মথ-মন মথি, 

তার সাথে যায়, কামিনী এ নয়, কৃষ্ণ-চরণে রতি । 


মুগ্ধ মাধব চলিয়াছে আজ মাধবীর দরশনে, 

ভ্যুলোক হইতে রূপের আলোক দেখিছে দেবতাগণে। 
ললিত ভঙ্গী, ললিতা সঙ্গী, লীলাচঞ্চল জখি__ 

ঢালে ললনার হৃদয়ে লালসা, হেবে যেই দিকে বাকি । 


লত। পাতা ফুল ছুলিয়। দোল স্বাগত স্ুধায় সবে, 
বিশাল নয়ন ভুলি মুগীগণ লোচনের লাভ লভে ; 
খঞ্জন! নাচে, যায় আগে পাছে শুভের স্মচন! করি, 
শ্যাম দেয় শিস্‌ করিয়া আশিস্‌, চাস বসে শাখা! ধরি 


বাণী-বিজগ্ত ১২১ 


গেছে বনালয় শ্যামতাঁয় ছেয়ে' তাই গ্রীব। তুলি তুলি, 
আসে অহিভূক্‌ হয়ে অহিমুখ, ভোজন-ভাবন! ভুলি; 
মৃণালের মত ছুলিছে ভয়াল ফণী সে চঞ্চুপুটে, 
মেঘ-দরশন-আশে পাখা তুলি বিহবল শিখী ছুটে । 


হইয়।! সলিল বহিছে অনিল নিচোল আঁচলে ঘেরি, 
বনদেবীগণ ফুল বরিষণ করে চাদমুখ হেরি। 

পড়ে তালে তালে পদ ভূমিতলে, চুমি তাহা তৃণগুলি 
হইল ধন্য জগতমান্য হল নগণ্য ধুলি। 


আশায় আশায় যায় শ্ঠামরায় শঙ্কায় লয়ে পাশে; 
পৃর্ণকামেতে কামোৎপত্তি, হেরিয়া কামনা হাসে। 
দিল মাধুধ্যময়ী ব্রজভূমি কামনায় হেন গতি, 
বৈরাগ্যের ভাগ্যে যা কতু লেখেনি স্থ্টিপতি । 


জয়দেব-কবি দেখি এই ছবি হল সম্থিহারা, 
“কচ্ছপী' বীণে মধুনিককণে বাজিল 'ডার-ডা-ডারা? ২ 
লয়ে জয়ন্তী, 'জয়-জযস্তী” বলে, “ভক্তের জয় । 
ভগবান্‌ হন ভক্তের শুধু, অন্ত কাহারো নয় ।” 


কুণ্ের দ্বারে আমি এইবার দাড়াইল ছইজনে ॥ 
কৃষ্ণের চিত্তে শঙ্কা, বিজয়-গর্বব সখীর মনে । 
যত সখীগণ করে দরশন শঙ্কিত শ্যামচাদে ; 
যেন মাতঙ্গে এনেছে ধরিয়া কুঞ্জর-ধরা ফাদে । 


১২২ বাণী-বিজয় 


কুঞ্জের দ্বারে প্রতি গোপিকারে দীন আখে হেরে হরি । 
ভক্তাধীনতা এত না থাকিলে, কে কাদিত তারে স্মরি। 
দেখে লব সখী ন্ুভ্র স্ুমুখী বাকা বাকা আখে চেয়ে ॥ 
হৃদয়-পন্ম ফুটিল যেন গো, রবির কিরণ পেয়ে। 


কিন্ত গোপন করিয়া সে মন, যায় যে-যাহার কাজে-_ 
কেহ না স্বাগত সম্ভাষে আজ নিখিলবিশ্বরাজে | 
ললিতার সাথে কম্পিতগাতে ভীত ভগবান্‌ চলে, 

যেন মুগরাজ পড়িয়াছে আজ হারণীগণের ছলে । 


শ্ামতী রাধায় সংবাদ ত্বরা দিল আসি সখীগণে, 
“কুপ্জে প্রবেশ করিল কৃষ্ণ ললিতাদেবীর সনে ।” 
শুনি আনন্দে বিহবল। রাধা, আখিতে অশ্রু ঝরে 
কিন্তু সখীর আদেশ স্মরিয়া সে-ভাব গোপন করে। 


কপট-মানিনী হইল রাধিকা বসনে বদন ঢ।কি, 
নয়ন-চকোরী কীদিয়া উঠিল অবগুঞ্ঠনে থাকি । 
নিদারুণ ক্ষুধা, সম্মুখে সুধা, খাইতে না! পায় তবু-_ 
সেবিকা হইয়! হয়েছে ললিতা আজ রাধিকার প্রভু ! 


আসি উপনীত হইল নাগর নাগরীর পদতলে, 

বাম। রাধিকায় হেরিয়া নয়ন ভরিয়া আসিল জলে; 
গদগদ্বাণী হল বেণুপাণি, সরে না! বচন ত্বরা-_ 
কেলিকদন্বপ্রীয় শ্য!মাজ হল রোমাঞ্চে ভরা। 


বাণী-বিজয় ১২৩ 


হয়ে সংযত আনতশীর্ষে বসে শ্রীচরণতলে ; 

বাম্পরুদ্ধ ক নয়ন-কমল ভাপিল জলে! 

নিজে ভগবান্‌ শ্্রীরাধায় মান দিবে বলি এল আজ, 
সোহাগের সাড়া পেয়ে অনুরাগ পরিল রাগের সাজ । 


ভারতীর কাছে এল 'দেশাবরী' আরঙির দীপ ধরি, 
কুস্ুমাঞ্জলি লয়ে রাগমালা দাড়াইল আলো করি। 
উপাসন! আসি মানের কণ্ঠে পরায় বিজযমালা, 
অনুরাগে রাগ-রাগিনীর! পুজে লইয়া বরণডালা। 


যুগল সেবিকা যতেক গোপিক1 আসিয়া দাড়ায় সবে, 
দেখে এক দিঠে-_সাধ্য সাধন মিলেছে মানোতসবে 
সাধ্য সাধিছে সাধিকায় আজ প্রেম-সাধনার ফাল 
কমচল। নিষ্ঠা আনে অভীষ্ট এমনি সুকৌশলে । 


মুগ্ধা ভারতী করিছে আরতি মানিনী রাধায় আজ-_ 
ধারে দিল মান নিজে ভগবান্‌ অবহ্রি ব্রজমাঝ । 
অবগুঠনে থাকি রাধা-বিধু চাহে না বধূর দিকে, 
পুলকিত দেহে অবনত হয়ে নথেছে ধরণী লিখে । 


নটবর কানু বলে--“ত্যজ” মান, অয়ি, চারুশীলে রাধা, 
আমি অনুদিন তোমারি অধীন, আছি ও'চরণে বাঁধা ! 
হয়ে থাকে দোষ, এবে ত্যজি রোষ কহ কথা, বিধুমুখি, 
দক্ত-রুচির-কৌমুদী-দানে কর এ চকোরে নুখী । 


২৪ বাণী-বিজয় 


বেশী নয়, যদি একটি বচন কহ, প্রিয়ে, তুমি হাসি, 
হৃদয়-তিমির হবে অপগত পেয়ে সে জ্যোৎসারাশি | 
ফুল্ল অধরে সদা সুধা ঝরে মুখ-চন্দ্রমা বাহি, 
নয়ন-চকোর কাদিছে তাহার একটি বিন্দু চাহি। 


দেখ, বিষাক্ত বিশিখ মদন করিছে প্রহার মোরে, 
শ্রীমুখ-কমল-মধু-দাঁনে, গ্রিয়ে, লও তাঁর বিষ হরে । 
সত্যই যদি হয়ে থাকে দোষ, করিয়। দণ্ডাদেশ, 
সব পাপ আর সম্ভাপরাশি করে দাও আজ শেষ। 


কর আখি-শর বর্ষণ হৃদে, চপলেক্ষণ। রাধা, 
ক্ষত-বিক্ষত হইলেও তাহে দিব না কোনোই বাঁধা 
কিম্বা বাঁধিয়া ভূজবন্ধনে চিরদিন রাখ মোরে-_ 
পলাবে না কভু কৃষ্ণ-হরিণ বাগুর! ছিন্ন করে। 


যাহে তব সুখ, দাও সেই দুখ, হে, চারু-চক্দ্রাননে, 
তোমার আদেশ পালিবে এ দাস অতি প্রসন্ন মনে । 
তুমি আভরণ, তুমিই জীবন, তুমি অমূল্য নিধি__ 
সুধার সাগর ছানিয়া আমারে দিয়াছে দয়াল বিধি। 


তব সম্তোষে মোর সন্তোষ, তব স্থুখে আমি সুখী-_ 
তপ কৃপা বিনা অন্য কিছুই চাহি ন, চন্দ্রমুখি 
স্থন্দরি, তব লোচনযুগল নীল নলিনীর মত, 

এবে প্রোধাবেশে কোকনদরূপে হইয়াছে পরিণত । 


বাণী-বিজয় ১২৫ 


কষ্ণ-মুগেরে যদি সদ্ধান কর এই কাম-শরে, 

হয় অনুরূপ কার্ধ্য তবেই, সখি, এই অবসরে । 
সুশোভিত কর মণিময় হার কুচ-মঙ্গলঘটে, 

মুখর “রসনা” মিলন ঘোষণা করুক জঘনতটে | 
স্থলপদ্মেরে করিছে নিন্দা তব পদতল ছুটি--_ 
সাধ হয় মনে, আমি অন্ুদিন ও দুটি চরণে লুটি । 
দাও এ আদেশ, হৃদয়েশ্বরি, দীন কিন্করে তব, 
যাঁবক রচনা! করি ও? চরণে লরি সুখ অভিনব । 


রাখ মোর শিরে পদপল্লব স্মরের গরুল নাশি, 
শিরোভূষা মোর দেখুক আপিয়া নিখিল বিশ্ববাসী । 
ইহা বলি হরি প্রসারিত করে চাহে শ্রীচরণ ছুটি । 
সোনার.কমল-নিকটে ্তুনীল কমল উঠিল ফুটি। 
“দাও ও উদ্দার পদপল্লব”--কহে হরি বার বার-_ 
বিস্মিতা হয়ে হেরিছে ভারতী সে ছবি চমতকার । 
মধু-উৎসবে সমাগতা যত রাধা-সঙ্গিনীগণ, 
অলিবান্ধবীস্ম অলিন্দে করিছে গুজরণ। 

“দেহি পদপল্লবমুদারম্‌” 
দেখি এ চিত্র, কবির চিত্ত সন্দেহ-বায়ু-দোলে 
শৈলশিখর হইতে পড়িল যেন জলধির কোলে । 
“বুঝি ঘুমঘোরে দেখেছি স্বপন'_-এ কথ ভাবিতে মনে, 
যেন দাবানল জ্বলিয়! উঠিল নিদাঘতপ্ত বনে । 


১২৬ বাণী-বিজয় 


লীলা-ন্ুধানদী গেল দূরে চলে, সম্তাপ-বালুরাশি 
সন্দেহ-ঝড়ে উড়ি শরসম বিধিল মন্মে আমি । 
জগন্িবাঁস, তার এ প্রয়াল আনে রসাভাস প্রাণে, 
খণ্ডিত! রাধা, তার পায়ে সাধা, বাধ! দেয় যেন গানে । 


বিশ্বকর্তা চরণপ্রয়াসী গোপললনাঁর পাশে 

এ ছবি আকিতে নারে কবিবর, শঙ্কা ভুলিয়া আসে । 
নবমুকুলিতা৷ আশালতা যেন ছিন্না হইয়া লুটে, 
সরতি বিহনে ভার'তীর বীণে সুরালাপ নাহি ফুটে । 


ছিন্নতন্ত্রী দেখিয়। যন্ত্রী “কচ্ছগী” দিল ফেলি, 
ংশয়ে দেখি অন্তহিত হল সব রসকেলি। 
ভক্তির পথে সংশয়লেশ সাধনের ঘোর অরি। 
আজ তারই বশে কবি যায় ভেসে হারায়ে কাঁব)-ভরী । 


কবি ব্যথাহত উদ্বেলচিত সন্দেহ-তাড়নায়-_ 

সাগরের জল হইল উত্ল যেন ঘোর ঝটিকায়। 

গেল ভাব ভেসে কোন্‌ দূর দেশে, আর নাহি বসে মন; 
দেখে কেন্দুলি গ্রাম মাপনার, এ নহে বৃন্দাবন 


অস্থিরচিতে রাখে এক ভিতে পুঁথি ও লেখনী তুলি, 
ছবি জীকা তার হইল না আর দেখি রংহীন তৃলী। 
সন্দেহ আসি দিল ভাব নাশি, ভঙ্গ দেখিয়। পদে 
বানী গেল চলে বেদনায় দলে কবি-হদি-কোকনদে । 


বাণী-বিজয় ১২৩ 


সন্দেহ-বায়ে মানস দোলায় উঠে পড়ে বার বার, 
ভাবে, “এই ছবি আকিবে কি কবি লয়ে দাস-অধিকার 
প্রভৃর শিরেতে নারীর চরণ ভৃত্য কি দিতে পারে ! 
অতএব যাই, লয়ে কাজ নাই এই দায়িত্বভারে। 


হইয়াছে বেলা, যাঁই এই বেলা সান সমাপন করে 
হলে লঘু প্রাণ, শান্তপ্রমাণ দেখিব আসিয়া ঘরে। 
ভাবি কবিরায় উঠিয়া দাড়ায়, ডাঁকে, “ও, পদ্মা” বলি, 
সম্মিতাননা আসে স্থলোচনা স্বামীর নিকটে চলি । 


কবি কহে, *প্রিয়ে, থাক তুমি গুহে, আমি যাই অনি হরে, 
আসিয়! পূজিব দেন্তাঁয়, তুমি রেখ আয়োজন করে।” 
বলি, কবি যাঁন করিবারে সান সিগ্ধা গঙ্গাজলে : 

পৃতা ভাগিরথী-পরশনে যদি যায় মনোব্যথা গলে । 


গৃহে এক1কিনী রহে পদ্মিনী পত্তিধন্মেরে সেবি, 

করে গৃহকাঁজ দুখানি হস্তে, যেন দশভূজ1 দেবী । 
হাতে রাঙা শাখা মমতায় আঁকা বদনে প্রসম্নভাঁ 
সাঁড়ী লাঁলপেড়ে, কেশ জানু ছেড়ে জানায় অবাধ্যতা । 


সিথায় সিদুর, মধুর মধুর, হাস্য রঙ্গাধরে, 
দ্রাক্ষালতার মত তনুখানি লীলায়িত প্রেমভরে, 
অঙ্গেতে নাই আভরণ শখা-লৌহবলয় বিনা, 
বঙ্গবধূর বেশে ইন্দিরা, দেখে তবু যায় চিনা । 


১২৮ বাশী-বিজয় 


ইন্দীবরের মত দুটি আখি ঢালে প্রাণে শীতলতা, 
আখির ভাষায় সব বোঝ! যায়, না বলিতে কোন কথা। 
জয়দেবকবি-গুহে এই দেবী যেন গো, কবিতারাণী । 
নারীরূপ ধরি দেহখানি ভরি একেছে আশার বাণী । 


এই কবিজাঁয় পাইয়াছে কায়! মানসী মান্যী-বেশে-__ 
হয়ে যাঁতুকরী করে কারিগরি গৃহ-অঙ্গনে এসে । 

কিবা পরিপাটী আঙিনার মাঁটী, গোময়ে লিপ্ত শুচি, 
পর্ণকুটীর ন্সিপ্ধ রুচির--যতনে বেখেছে মুছি। 


গাঁছে গাছে বেলা মল্লী কর্বী ফুটিয়া৷ সোহাগ মাগে, 
তুলসীকানন করি স্ুশোভন রাখিয়াছে পুরোভাগে । 
যত্বে রোপিত কদলাশ্রেণীতে ধরেছে কলার কীাদী, 
জলনালী কাটি মতি পরিপাটি, দেছে আলবাল বাঁধি 


বেগুন কুমড়া লাউ ডাট। শাঁক শ্ামলে সবুজে ভরা__ 
সব 'আশাময়, দেখে মনে হয়, লক্ষ্মী দিয়েছে ধর! ! 
চালে চাল দেছে তুলি লতাজাল মঞ্চ বাধিয়া দ্বারে, 
লঙামগ্ডপ ভাঙ্গিয়া পড়িছে স্থুরভিত ফুলভারে। 


যন্ত্রচালিত যেন ছুটি কর, করে কাজ খু'টিনাটি__ 
রম্ধানঘরে আপনার করে করে পাক পরিপাটী ; 
অনুরাগ-রসে বাঞ্জন রসে সুবাসে মাতাঁয় গেহ, 
অন্নের থালি পুষ্পের ডালি বলি হয় সন্দেহ । 


বাণী-বিজয় ১২৯ 


বাণীর সাধক 'পদ্মাঃ-নায়ক, যেন সাধনার বলে, 
পেয়েছে পঞ্গীলহনর আংশ্ে লন্মারূপিণী ফলে । 
অবসাদহীনা সস্মতাননা, করে কাজ একমনে 
হেনকালে কবি অক্সাত হ'য়ে ফিরে এল অঙ্গনে । 


পদ্া। চম্কি কহে, “নাথ, একি ! অন্নাত ফিরে এলে ? 
কিছু কি ভুলিয়া গিয়া ফেলিয়া__পুষ্প তুলসীদলে ? 
কিম্বা সহস! হলে অসুস্থ 1 শীন্র গ্রকাশি কহ।” 

হাসি কহে কবি, “পূর্ণন্স্ছ আছে, প্রিয়ে, মোর দেহ । 


মাত্র কবিত| একটি চরণ স্মরণ হইল পথে, 

পাছে “লে যাই, আসিলাম তাই কিছুদূর পথ হতে! 
দ , “খাঁনি, লি-খ পদখানি গৃহেই করিব সান, 
ভার” এ প্রাজ। ইষ্টাদ.বরে, করিব ভোজন-পান 1৮ 


পল্মা হাসিয়া আ'শ দিল পুথি, লেখনী, মস্তাধার, 
বলে. “নাথ, এসে কবিতার ভয়ে গৃহে থাকা হল ভার্‌। 
শয়তে শ্বপানে থাক হার ধানে, ভোজনে আনেও বাধা 
একি কুহকিনী মন্ত্রে জালে লাগায়েছে এই ধাধা । 


এই য'ছুকরী মোর দন চুরি করিতে এসেছে বুঝি |” 
কবি হাসি কহে, “হয় নাই, প্রিয়ে। হারালে আনিব খুঁজি 
প্রতি ব ন্বরে বৃথা! নঃ ভয় মুকুর সমুখে রাখি । 
সে পাব শুধু, হমনি যে স্বরূপ, এখনো বুঝিতে বাকী ! 
৯, 


১৩০ বাণী-বিজয় 


এ হৃদি-আলেখ্য, তার মাঝে তুমি, বাহিরেও তার তুমি, 
ধরি নান! রূপ বিভাবিত কর আমার হৃদয়-ভূমি।” 
সলাজ হাসিয়। সম্মিতানন। রন্ধনশালে গেল; 

পুথি খুলি কবি আকে প্রেমছবি বিচিত্র নিরমল। 


ছন্দে পুরিয়৷ উঠে জয়দেব - গ্রন্থ রাখিয়া, পরে 

করি স্নান পরি ধৌত বসন যায় উপাসনা তরে। 

নানা উপায়ন করি আয়োজন সময় জানিয়। বাল।, 
দেব ঠার ঘরে যায় ত্বরা করে সাজায়ে ভোগের থালা । 


দুয়ারে পশিয়া বিস্মিতা সতী, চাহিয়া পতির পানে, 

মূর্ত হইয়। যেন চন্দ্রমা বসেছে বিজুর ধ্যানে । 

একি অপরূপ রূপ-লাবণ্য ছুটিছে কবির দেহে__ 

দেখি সেই আলা স্তস্তিতা বালা, পশিল না আর গেহে। 


ভাবে সেই সা, একি তার গতি! কিছুই বুঝিতে নারে, 
চকোরীর প্রায় পিয়ে রূপ-স্ুধা দাড়ায় গৃহের দ্বারে 
অচল হইল লীলাচঞ্চল। সেই বরাঙ্গী রামা, 

অন্সদাত্রী যেন এ মুগ্তি-মৃর্তা হরের বাম]। 


করি যোগাসন মুদিয়! নয়ন বসিয়াছে দবিজরাজ ; 

ধ্যানধারণাঁয় ধরা নাহি যাঁয় যে ভাব ধরেছে আজ। 

ধ্যেয় করে ধ্যান, নাহি হেন জ্ঞান, যে জ্ঞানে সেজ্ঞান আসে। 
স্বরূপ অরূপে সমাহিত ধেন, অরূপ ন্বরূপে ভাসে । 


বাণী-বিজয় ১৩১ 


করে অনুভব নিজেরেহই নিজে করি যেন কোলাকুলি ; 
দাঁড়াইয় সন্ভী দেখে এ বিভূতি বাহাচেতনা ভুলি। 
আত্মারামেরে হেরিছে পদ্মা। হইয়। আত্মহারা-_ 
হৃদয়-সিন্ধু উলি লহিছে নয়নে অশ্রুধারা : 


বিপুল হর্ষে পুলকার্চিত হইয়াছে তনুখানি 

যেন সমাহিত শিবে দরশন করিতেছে সতীরাণী। 
করি সংযত বিভূতি তখন উঠে কবিবর জাগি, 
-পূর্ষেবর মত ধরে নিজরূপ-_ বৈষ্ণব অনুরাগী । 


দণ্ড-আক।র পড়ে বার বার জেবতার পদতলে, 
স্তূতি ও মিনতি করি নারায়ণে মন্মের কথা বলে; 
পরে চাহি ফিরে, দেখে পল্মারে অন্নপাত্র লয়ে, 
অন্নদাসম রয়েছে দাড়ায়ে অতি বিস্মিত হয়ে, 


কনি কহে হাসি, “অদ্ভুত, প্রিয়ে, এশি কপ অভিনব। 
কোন্‌ অনৃতসাগরে মগ্ন হয়েছে হৃদয় তব? 

সমাহিত মন, কারে দরশন করিতেছ এরূপে? 

সচল হইয়৷ হয়েছ অচল! ডুবি কোন্‌ রসকূপে? 


চিত্তবৃত্তি করিছে নিরোধ কত শ্রম আমি করি-_ 
মন্তমু হইলে, বাহাচেতনাটি যায় সরি। 
চেতনানন্দ পাই না কখনে। জড়সমাধিতে মম ; 
সুধুপ্তি শুধু দেয় ন্ুৃতৃপ্তি সুখনিদ্রার সম । 


১৩২ বাণী-বিজয় 


আমি করি ধ্য।ন নিমীলিত আখে, তুমি কর আখি মেলে, 
কষ্টদাঁধা আমার যা! কিছু, তুমি পাও অবহেলে । 

তুমি অনুরাগে পাও যেই ভোগ, মোর ভাগ্যে তা নাই, 
যম প্রাণায়াম নিয়মাদি করে যম-যভ্ত্রণ। পাই । 


শিখাও তোমার পাতিত্রত্য আমারে সদয়। হয়ে, 
পুরুষাপ্তিমান বিষের ভাগ কাজ নাই শিরে বয়ে। 
মোর গৃহদেবী হয়ে তুমি, দেবি, ধন্য করেছ মোরে, 
তব গৌরবে “জয়দেব নাম রহিবে জগৎ, ভরে |” 


শুনি এই বানী, স্মিতমুখখানি আনত করিয়া লাজে, 
ভোগের দ্রব্য দিয়। যাঁয় সতী অন্ত গৃহের কাজে। 
নারায়ণে ভোগ করে নিবেদন ব্রাহ্মণ যথাবিধি ; 
প্রেমিকের রূপ ধরি উপাসনা করে আজ প্রেমনিধি | 


শয়নাদি দিয়া নারায়ণে, কবি ডাকি বলে, “ওগো? প্রিয়ে, 
রাখ এইবার ক্ষুধিতের প্রাণ প্রসাদী অন্ন দিয়ে । 

অগ্নিরে সেবি দ্বিজগণ লোভী হইয়াছে এই ভবে ; 
অন্নগন্ধ পেলেই সেহেতু ক্ষিপ্তের দশ! লভে। 


জঠরের জ্বালা মিটাঁও দুবেলা, সেহেতু কবিতা আসে; 
হাত কল্পনা বৃথা কল্পনা তুমি না থাকিলে পাশে। 

শুনি রহস্য, মধুধ হাস্য হাসিয়া পদ্মাবতী, 

পবশিয়া দেন গ্রাসাদী অন্ন যতন করিয়া অতি। 


বাণী-বিজয় ১৩৩ 


বমি সুখাসনে, করি আচমন, ব্রাহ্গণ মনোস্থুখে 

নান ব্যগুন আম্বার্দি করে প্রশংসা শতমুখে-- 
“অমৃত পাক করেছে, পছ্যে৮--বলে, বার বার কবি; 
ভোজনানন্দে উজ্জল দেখি পতির মুখচ্ছবি, 


পরমানন্দ লভভি পদ্মিনী অদূরে বলিল ধীরে, 

স্থলপদ্মের মত করতলে সু-তালবৃন্ত ফিরে-- 
'ভোজনের শ্রম করেন হরণ যেন মায়াদেবা এসে, 

সে সেবা গ্রহণ করেন শ্রীহরি আজি মায়াবীর বেশে। 


ভোজন-অস্তে আচমন করি, তান্বুল-বীটি নিয়ে, 
শয়ন করেন জয়দেব কবি শয়নকক্ষে গিয়ে _ 
পদতলে বমি পতির চরণ অঙ্কে ধরিয়া নতী; 
ন্ুখ-পরশনে হইলেন আজি অতি বিশ্বিতমতি | 


যেন কোটি কোটি সিপ্ধ তড়িৎ প্রবাহিত হল দেহে, 
শিথিলহস্তে করে পদসেবা৷ অভূতপূর্ব মেহে | 

চরণে চিহ্ন দেখি কহে, “নাথ, একি দেখি পদে লেখা ?” 
কবি কহে, “উহ কিছু নয়, কুশ-কহর-ক্ষত-রেখ।1” 


ইহ। বলি বলে, “যাও, পদ্মিনী, করিও না আর দেরী 
ক্লিট হতেছে হৃদয় আমার তব ম্নানমুখ হেরি । 
হইয়াছে বেল।, যাও এই বেলা, ভোজন সমাধা হলে, 
সুন্থচিত্তে আমর নিকট আবার আসিও চলে ।” 


১৩৪ বাণী-বিজয় 


বলিয়া চরণ নিল সরাইয়া, তখন পদ্মাবতী 
বিহ্বলাপ্রায় উঠিয়। দাড়ায় চরণে করিয়া নতি । 
অুধাহদ ত্যজি যাঁয় যেন মীন--এমনি ব্যাকুল হিয়া, 
গিয়া! বসে পতিভূক্তাবশেষ প্রসাদ-অন্ন নিয়ী_ 


বসি একগ্রাস প্রসাদ তুলিয়া যেমনি দিয়াছে মুখে, 
সুধার স্ুতারে সুখের তৃফান তুলিল সতী বুকে । 
অন্নের মাঝে তভিৎ-প্রবাহ বছে অমৃত্তস্বাদে, 
বিছবলাপ্রায় বসিয়া তথায় পদ্মা হাসে ও কাদে 


সেই অবসরে, কবি এল ঘরে গঙ্গাস্নীন করি, 

মুখে রটে নাম “কৃষ্ণ” ও “বাম” প্রেম-উচ্ছ্কাসে ভরি: 
অঙ্গনে আসি, বিস্মিত কবি চাহি পদ্মার পানে 
ভোজননিরত। পীরে দেখি ক্ষাস্ত হইল গানে । | 


পাগলিনীপ্রায় দেখিয়া তাহায়, বলে “ও, পল্মাবতি, 
দেবতার আগে করিছ ভোজন, রাখি অতৃক্ত পি!” 
স্তস্তিতা বাল! উঠিল দাড়ায়ে, বলে, “একি পারহাস ! 
তুমি শুয়ে ছিলে-- কোথা হতে এলে পরিয়া স্সানের বাস? 


কোন্‌ পথ দিয়! গেলে বাহিরিয়া কিছুই ত নাহি জানি, 
ভোজনের তরে পাঠায়ে এখন কহ বিপরীত বাণী” 
কহে কবিবর, “আমি তা" প্রভাতে গিয়াছি সনের তরে, 
গঙ্গানান সারিয়া এখনি ফিরিয়া এলাম ঘরে। 


বাণী-বিজয় ১৩৫ 


বাতুলার প্রায় কহ কি কাহায়, কেবা শুয়েছিল আসি ?” 
“তুমি বিনা আর কে শুইবে ঘরে !”--কহিল পদ্মা হাসি । 
মহাসমন্তা হইল কবির, নারীরে বুঝাতে নারে, 

নানান্‌ প্রকারে নিজ সত্যতা প্রমাণ করিয়া হারে। 


ভাবে দ্বিজ,__ নারী ক্ষিপ্তা হইলে হ'ত সমস্যা সোজা, 

ভূৃত্গ্রস্ত। হলেও মিলিত সহজেই কোনো ওঝা ; 
কিন্তু আমায় বুঝগ্র পদ নির্জ স্ুশীলতা। দিয়া, 

নহে সে পাগল, অথবা হয়নি ভৌতিক কোনো ক্ষিয়া ! 


কখন মিথ্য' বলে না, সদ এ সংযতব1৮1 নারী 

অথচ ইহার আচরণ আজ আনে সন্দেহ ভারি ! 
স্তব্ধ হইয়া! ভাবে কবিবর,-দেখিয়া পদ্মাবতী, 

বলে, “ম্নানহেতু গিয়েছিলে তুমি, সাই, প্রাণপতি । 


কিন্তু একটি শ্লোকের চরণ পুর্ণ করিবে কলে, 

কিছুদূর গিয়া, তখনি ফিরিয়া গুহেতে আঙছিলে চলে । 
গৃহে আসি পদ করিয়। পুবণ, স্নান পুজা! আদি করে, 
করিয়া ভোজন, করিলে শয়ন সুখে পালঙ্কোপরে | 


বসিয়। ছিলাম তোমার চরণ-কমল লইয়া! বুকে_- 
পাঠালে তুমিই ভোজনের তরে হরি সেই সেবাম্ুখে |” 
চমকিত হন ব্রাহ্মণ শুনি শ্লোক-পুরণের কথা, 
অভূতপূর্ব বিস্ময়ে প্রাণে জাগে ঘোর ব্যাকুলভা | 


১৩৬ বাণী-বিজয় 


সংশয়ে পড়ি যে পাদপুরণ করেনি এখনো কবি, 
ভানিয়া উঠিল হৃদয়পটেছে সে উজল প্রেমছবি । 
বলে জয়দেব--“আন দেখি প্রিয়ে, সত্বর পু থিখানি, 
উৎকণ্ঠিত হছেছে হৃদয় শুনি অদ্ভুত বাণী। 


পতির আদেশ শুনিয়া সাধ্বী ধৌত করিয়া কর, 
আনিল গ্রন্থ, দেখে খুলি তাহ জয়দেব কবিবর ; 
দবেখে, বিচিত্র চিত্রের মত স্বলিখিত পদখানি-_ 

“দেহি পদপল্লবমুদারম্”-_লেখা। অলিখিত বাণী | 


ভানে কবি মনে, যা! ছিল গোপনে, অন্তে জানে না কেহ, 
অন্ত্ধ্যামী বিনা তাহা কেবা লিখিল ধরিয়া দেহ । 

আর কেহ নয়) সেই দয়াময়, সেই ব্যথাহ।রী হরি 

প্রেমের তত্ব বুঝাইয়া গেছে নিজ প্রতিজ্ঞা স্মরি 


“যোগ? 'আর “ক্ষেম করে সে বহন হলে অনন্মতি, 
নিত্যযুক্ত জনের অভাব সহে না কমলাপাত। 

নহে পরোক্ষে, সাক্ষাতে আসি করে সে করুণ দাঁসে, 
মহান্‌ হয়েও, অণু হতে অণু সাজিয়া নিকটে আসে। 


“বহাম্যহম্” বাক্য, শীতায় যাহ! করিয়াছে দান, 
সেই প্রতিজ্ঞা রাখিয়াছে আজ ভক্তের ভগবান্‌। 
আমার অভাব করিল পুরণ ছপ্সমূরতি ধরি ; 
এমনি বাস্কাকল্পপাদপ সেই রসময় হরি । 


বাণী-বিজয় ১৩৭ 


ইহা ভাবি প্রভূ-হস্ত-লিখিত গ্রন্থ শিরেতে ধরে, 
নয়ুন-কমল হইতে কবির দরদর ধারা ঝরে। 

পদ্মারে কহে--“সে ৩” নর নহে, সেবিয়াছ তুমি ধারে 
হয়ে তব নাথ, শ্রীজগন্নাথ এসেছিল তব দ্বারে । 


আমার ন্যুন্তা তোমার পুণ্য করে গেছে প্রত দূর-_ 
শ্রীপাদপদ্ন-পরশনে পৃত করি “কেন্দুলি” পুর। 
চাক্ষুষ তারে পতিরূপে পেয়ে ধন্য হয়েছ দেবি, 
আমি বঞ্চিত হইলাম শুধু পুরুষাভিমানে সেবি। 


প্রীরাধাতত্ব অনধিগম্য ছিল এতদিন মোর, 

কেটে গেল আজ জ্বান-অদ্ধের নয়নের ঘন ঘোর। 
শব্দে অর্থ যোগের মতন কৃষ্ণে যুক্ত রাধা ॥ 
নিজেই নিজেরে আম্বাদে হরি ধরিয়া স্বরূপ মাধা । 


গেছে অন্ধতা, যাব এবে আমি সেই প্রেমময়ীপাশে, 
করি কিস্করী কৃষ্ণেতে রতি দেন যদি দীন দাসে। 
হয়ে সঙ্গিনী, চল, পঞ্িিনী, মধুময় ব্রজধামে ; 

তব সুসঙ্গে হইলে শুদ্ধ; পাইব শ্রাধা-শ্যামে | 


স্পশমণির পরশনে পায় লৌহ স্বর্ণ-গতি, 

সতের সঙ্গে কাক হয় পিক, ক্রৌঞ্চ হংসপতি। 
মন্ত্রৌধধি কি শিখেছ তুমি, আমারে শিখাও তাহা_ 
মায়াপতি হরি, তারে বশ করি ধরিয়া আনিল যাহা। 


১৩৮ বাণী-বিজয় 


কৃষ্ণের প্রিয়া, অতি মাননীয় আজ হতে হলে তুমি, 

হয়ে অন্রদাস থাকি তব পাশ সেবিব চরণ চুমি। 

গুরুষাভিমানী জনে ভগবান দূর হতে কৃপা করে : 

পায় না ব্র“জশে সে মধুররসে যে ন| নারীভাব ধরে। 

পতিধশ্মেতে সুস্থিতা তুমি, পেয়েছ শ্রাপতি-পতি ; 

শিখা ৪ তোমার ধর্ম এ দ।পে, দিয়া তব-সম মতি। 

ওগো, যাই যাই, আর কাজ নাই গৃহ্যকারাগার-বাসে, 

যাব সেথা, যেথ। রাধিকা বন্ধু বাধা সদ। প্রেম-পাশেশ? 

যেথা তরুলতা নত করি মাথা চাহে গোপা-পদ ধুলি, 

কলিকিন্কর করে না ভ্রমণ যেখানে পতাক। তুলি ।৮ 

ইহ বলি, ধায় বাতুলের প্রায় জয়দেব মহামতি, 

পাছে পড়ে যায়, এই ভয়ে ধায় পিছন পদ্মাবতী; | 
বিরহী জয়দেব 

শয়নকক্ষে করিয়া প্রবেশ, দেখে কেহ নাই তথা, 

পড়ে আছে শুধু পীতবাসখানি প্রকাশি মনের ব্যথা । 

করিয়া যতন কাঙ্গালের ধনসম শিরে নিল তুলে, 

বুকে ধরি তায়, কাদে কবিরায় শশুসম ফুলে ফুলে । 

বলে, “ওগো প্রিয়, দিও দাসে দিও এইরূপে তব সাড়া; 

নাই হেন বল, চরণ-কমল দেবি এ চিহ্ন ছাড়া । 

এও তবু ভালো, ঢাল প্রভু, আলো, এইভাবে পথে মোর; 

আছ কোলে করি, যেন না পাসরি মায়ায় হইয়া ভোর। 


বাণী-বিজয় ১৩৯ 


অন্তধ্যামী, দানি যে তব দর্শনে অধিকার, 
কার্পণ্য ছোষ-দুষ্ট এ আখি হয়নি যোগ্য তার । 
এখনো নয়ন চকোরের সম হয়নি পিয়াসী মম, 
একাগ্রতায় হয়নি হাদয় এখনো চাতকমম । 


পাতিত্রত্য শিখিনি এখনো পল্মাবতার মণ 

নলিনীর মত হইনি স্ধ্যকিরণের অনুগত | 

এখনে শ্রবণ রয়েছে, বধির-_-তাঁমার বংশীধবান, 
শুন নাই, হরে, তাই দেহ ধরে আছি হে চিন্তামণি। 


তাই গেলে চলে-_লগ্ুদান বলে দিয়ে গেছ কিছু সাড়।; 
কিন্তু তোমার বিয়োগ যে প্রভো, যম-যাতনার বাড়।। 
আর কতদিন রব গো, তোমার ঘট-পট-পানে চেয়ে, 
কবে দিবে দেখা, হে ব্রজের সখা, আকুল খেয়ার নেয়ে । 


তোমার চিত্রে চিত্ত নিবেশি কতদিন চেয়ে আছি-- 

কখন আখির ইঙ্গিত পাব, এই আশা লয়ে বাচি। 

এসে চলে গেলে, জাখির পিপাসা মিটালে না ওহে, হরি, 
শব্দ স্পশ রূপ রস দিয়ে দিলে না জীবন ভরি । 


শুধু নাস, শুধু অঙ্গের বাস দিয়ে গেছ দাসে কিছু, 

দেহ ছাড়ি প্রাণ করিচে প্রয়াণ চাহে তার পিছু পিছু ।” 
বলি, বাস লয়ে সুবাস গ্রহণ করি শ্বানে শ্বাসে কবি, 
হয়ে যুচ্ছিত পড়িল ধরায় হদগতভাব লভি। 


১৪০ বাণী-বিজয় 


সভ্তিমিতনয়ন পতিত পতিরে ধেয়ে নিল সতী কোলে, 

করি হায় হায় লুটায় ধুলায়, “কি হল, কি হল” বলে। 
সংজ্ঞার আশে বিবিধ প্রয়াম করে পতিরতা সতী, 

বলে “কোথা আছ, রাখ” হে, জীবন, পতির, কমলাপতি 1” 


বাহাচেতন। হারায়ে এখন অস্তমুখ কবি 

দেখেন তাঁহার চির- আরাধ্য বুন্দাবনের ছবি। 
যমুনার তীর, সুনীল স্থির জলে কালিন্দী ভরা 
যেন শ্যামতায় শ্যামে অনুভব করায় বস্থৃন্ধরা ৷ 


গাভী, পিয়ে বারি, কেহ বাঁ সাতারি যায় যমুনার কুলে, 
তিমিরপুঞ্জ নীপ-নিকুঞ্জ যায়নি এখনে ভূলে ; 

গোষ্ঠের বেলা, রবিকর-জ্বীলা হয়নি প্রথর অতি, 
যমুনার জলে ঝিকিমিকি চলে বিমানে করিয়া গন্ভি। 


শীতল সমীর যেন শাস্তির কাহিনী বেড়ায় গেয়ে, 
চারণের প্রায় ফুলে ফুলে যায়, পথে ও অপথে ধেয়ে ; 
প্রবল-বিরহ-অনল-দগ্ধ মৃচ্ছিত কবি-চিত-_ 

পরশিয়া স্নায়ু, ব্রজের সে বায়ু করিল সঞ্জীবিত। 
বিশ্মিতচিতে চাহে চারিভিতে সমাধিমগ্ন কবি, 

ভাবে, 'দত্বর আসিয়াছি ব্রজে প্রখর না হতে রবি-_ 
কান পাতি শুনে, কে যেন গাহিছে গীতগো বিন্দ-গান-- 
অতি নুন্বরে শিখায় অপরে, হয় হেন অনুমান । 


বাণী-বিজয় ১৪১ 


আমে রসস্থুর মধুর মধুর শ্ধার প্রবাহ ল/য়, 
মু মুঞ্চ” শব্দ, শ্রবণে যায় প্রসঙ্গ কয়ে, 
লক্ষা করিয়া দূরাগত স্বর ভাবুক চলিল ধেয়ে, 
দুলে ফুলে ফুলে চলকুস্তুল ক্বন্ধযুগল ছেয়ে; 


আয়ত সে আখি চাহে আকি বাকি, কাহারে খুজিছে যেন-- 
কেন গো, তরুণ এ নববয়সে পাগল হয়েছে হেন? 

পাগজা ভোলায় যে জন দাতায় শ্মশানে মশানে টানি, 

ক্ষিপ্ত নারদ “মহতী” গ্রীণায় গাঁ ষাঁর মধুবাণী | 


ছাড়ি গৃহদ্বার, দক্ষকুমার উন্মাদ হল সবে, 

সনকাদি মুনি ধার গুণ গুণি চিরযোশীত লভে। 
ব্রজযুবতীর ধৈরজনাশী সে বেণুবদন বুঝি, 

করেছে পাগল জয়দেবে আজ কেন্দুলিগ্রামে খুজি | 


তারি ছলনাঁয় গেছে গো, ইহার গেহ কুলীনতা মায়া, 
সতীশিরোঁমণি পল্মার মত রূপসী প্রেয়সা জায়া ; 
দেহের মমতা ছাড়িয়া এসেছে মাঁনসবুন্দাবনে, 

দেখে নিরমল ছবি অবিকল লোকাতীত ব্রজবনে | 


গিয়া কিছুদূর দেখে, কি মধুর দৃশ্য যমুনাকুলে__ 
তীরবানী এক কেলিকদন্ব শাখা হেলাইয়! ছুলে। 
সেই নীপশাখে বাহুখানি রেখে, শ্যামসুন্দর হরি 
শুকেরে শিখায় গীত-গোবিন্দ ছন্দে যতন করি, 


১৪২ বাণী-বিজয় 


করে আবৃত্তি শুক একবার, শারিক1 সে সুর ধরে, 
সে মধুছন্দ শুনে গোবিন্দ পরমানন্দভরে | 

হাস্তে আস্ত হয়েছে উজল, তআখিতে চটুল ভাষা, 
পাগলে করিয়। উন্মাদ, দেয় শেষ বিরামের আশা । 


চকিতে দৃশ্য হল অদৃশ্য, এদিকে জাগিল কবি, 

পঞ্পের মত পদ্ম! বাচিল হেরিয়া কান্ত-রবি। 

জেগে কবি বলে, “কোথা গেল চলে? 'এই ত দাঁড়ায়ে ছল! 
না মিটিতে মোর আঁখির পিপাসা কে তারে ডাকিয়া নিল। 


একি, আমি কোথা, এ কার বনিতা বসেছে শিয়রে আসি ? 
কোথা কালিন্দী- ইন্দীবরের মত নীল জলরাশি ? 

“মুধ্চ মুগ” বলি শুক শারী কোন মালপেে গেল ? 
প্রভাতকিরণ সরায়ে ত্বরায় প্রথরতা কেন এল £” 


প্রলাপবাক্য শুনিয়া পতির, ব্যথিত হইয়া বাল। 
বলে সান্তবনাবচন যেন গোঁ, মধুসেহ-রসে ঢালা, 
কহে, “নাথ, এ ত নহে ব্রজপুরী, এ ষে কেন্দুলিপুর, 
এখানে বাজে না ম্যামের মুরলী ছড়ায়ে মোহন সুর | 


ঘদি যাবে সেথা, চল দুইজনে এখনি যাত্রা করি, 
অতি সত্বর দেখিবে তথায় তোমার প্রাণের হবি। 
কিন্তু অগ্রে করিয়া ভোৌজন তারপর চল স্বামী, 
পথে কিন্করী হবে দহচরী সেবি পদ দিনযামি।” 


বাণী-বিজয় ১৪৩ 


শুনি সাধবীর শীতল বচন উঠিয়া বসিল কবি, 

একে একে মনে জাগিতে লাগিল অতীতের সব ছবি। 
পদ্মারে বলে, “সত্য, সরলে, ভ্রাস্ত হয়েছি আমি; 
দিবসে স্ব দেখিতেছিলাম ভাবিয়। প্রগাঢ যামি। 


ভোজনের কথা করালে স্মরণ আহা, সে অধর সুধা 
আজি লাভ করি মিটাব পদ্মা, কোটি জনমের ক্ষুধা । 
বিন] সে প্রসাদ, হয় সব স্বাদ বিস্বাদে পরিণত ; 
সেই অমুত 'তাজিলে মৃতা দ্বারে হয় সমাগত । 


চি 


কৃষ্ণ-প্রসাদ বিনা কেব কবে পাইয়াছে অ্রজভুণম, 
আজি হিতৈষীসম সেই কথ স্মরণ করালে তুমি। 
তোমার কৃপায় তার সাড়া আজ পেয়েছি, পদ্মাবন্তী, 
তুমি সাথে গেলে, আমি অচিরাৎ পাব সেই ব্রজপনত্িি। 
তবাধীন প্রভূ, যদি আসে কভু, আদিবে তোমারি কাছে, 
সঙ্গের ফলে পাব দরশন থাকিয়। তোনার পাছে। 
তবে চল যাই”-- বলি, কবিরায় উঠিয়। দাড়ায় তথা, 
চলে সহকারে সঙ্গে লইয়! সঞ্চারিণী সে লতা । 
ব্রজাভিমুখে 
হাঁসি-কানায় প্রসাদী অন্ন সেবা করি কোনোমতে, 
কিছু সাথে নিয়! বাছুলের প্রায় চলিল ব্রজের পথে-- 
চাঁহিল না আর গৃহ-ছ্বার-পানে তীব্রবিরাগবশে, 
কৃষ্ণ-স্থধায মগ্ন কি কভু মজে বিষয়ের রসে। 


১৪৪ বাণী-বিজয় 


যেন শুকদেব চলেছে অগ্রে, মায়ারে প্ছিন করি _ 
কৃষ্ণালক্তি সাথে যায় কার নারীবিগ্রহ ধরি । 

হয় সমতল স্লেহে ধরাতল, পবন ব্যজন করে; 
বুকে ঢাকি ধুলি, কঙ্করগুলি লুকাইল প্রেমভরে ; 


যেন নাহি বাজে, কাটা যায় নিজে সরিয়! পথের পাশে, 
প্রস্তুত হল চর ও অচর ভক্তের সেবা-আসে। 

পথ দেখাইয়া যায় সাথে নিয়া কে যেন ছায়ার মত, 
তরু-লতাগুলি দুই পাশে ভুলি চরণে ইল নত-- 


বাণী যায় সাথে পুলকিতগাতে ছন্দ ও স্ুর লয়ে, 
ব্রজের মাধুরী আসে সঞ্চরি কবির চিত্তালয়ে । 

খুলি পুধিখানি দেখে মধুবাণী প্রভুর হাতের রেখ! 
“দেহি পদপল্লবমুদারম্”__ প্রেমের চিত্র লেখা! । 


ভারতীর বীণে রাত্রে ও দিনে মিলনের সুর বাজে, 
বরাড়ী' এবভাস' “রামকিরী” বুলে বাণী-নিকুঞ্জ-মাঝে । 
আসে কত সুর, মধুর মধুর বঁধুর বারতা লয়ে__ 
“টোড়ী” “ভৈরবী? “সিন্ধু ও 'কাফি' সমসঙ্গিনী হয়ে । 


সন্ধায় আসে 'পৃরবী” আবেশে, নিশায় “বেহাগ? বুলে, 

বলে একই কথা, “আর নাই ব্যথা, রাই গেছে মান ভূলে । 
নন্দকুমার মিলেছে আবার বুষভান্ুসু তা-লনে, 

শোক নাই আর, সে হেতু বিহার করিছে অশোকবনে 1” 


বাণী-বিজয় ১৪৫ 


শীত-গোবিন্দে সে মধুছন্দ লিখে আর গায় কবি-_- 
উডগণসনে শশী রাতে শোনে; দিনে শ্রোতা হয় রবি । 
একি গো রঙ্গ, জল-তরঙ্গ সুরে সুরে উঠে দুলে, 
প্রতিহত হয়ে প্রতিধবনিতে আছাড়িয়। পড়ে কুলে ! 


মিশিয়া হাওয়ায় পাতায় পাতায়, শিরায় শিরায় বয়ে, 
তড়িতের মত চকিত করিয়! অকথিত কথ! কহে। 
পিকের কণ্ে হয় ঝন্কৃত অনুকরণের সুরে, 

যায় দিগন্তে ক্লান্ত চরণে দূর হতে অতি দুরে 


বুঝি ভারতীর বিজয়-কীত্তি কীত্তিত হবে ভবে, 
শুনায় সুরের তৃর্ধ্যনিনাদ তাই এ জয়োৎসবে। 
হাত্ছাঁনি দিয়া কে যেন ডাকিয়। বলে, “আয় আয় আয়।।” 
আকাশে,বাতাসে অনুভূতি আশে, কেহ পাশে পাশে যায় । 


অজান৷ সঙ্গী করিয়া ভঙ্গী দেখায় অঙ্গখানি, 

কখন চকিতে চলে যায় পথে মায়ার কুহেলি টাঁনি। 
ধরি ধরি করে ধরিতে না পারে, উন্মাদনম কবি 
এধারে ওধারে আশে পাশে ঘোরে বুন্দাবনের ছবি । 


কতু যায় দেখা সেই বাঁকা সখা গোপশিশুগণমনে 
খেলে যমুনায় কভু মাঠে ধায়, কভু নিকুপ্জবনে। 

খায় বসে দোল স্থশীল নিচোল ছুলায়ে ব্রজের বালা, 
কেহ তুলে ফুল ভরিয়া দুকূল কেহ গাথে ফুলমালা-_ 
৬৩ 


১৪৬ বাণী-বিজয় 


দেখে কবিভপ সে ছবি অনুপ, যেন ছাঁয়াবাঁজি-মায়া, 
শিথিল চরণে চলে আনমনে সাথে লয়ে সতী জায়! । 
হইলে শ্রাপ্ত পল্মা-কাস্ত ঘুমায় তরুর তলে, 

স্বপ্ন দেখিয়া “যাই যাই” বলে পুন পথে ছুটে চলে। 


যখন যে ভাবে হেরে বিভাঁদবত পতিরে পল্মাব হী 
সেই ভাবে তীরে দেয় সান্তনা অতি সয'্নে সতী । 
কত দিন রাত প্রিয়া লয়ে সাথ চলিল এরূপে কবি-- 
যেন ছ'য়াসাথে চলে বনপথে করুণ তরুণ রবি । 


বৈষ্ণবমতি যেন রতিপতি যায় ব্রজ-অভিমুখে, 
কাম-কামনার চিন এবার নাই আকা তার বুকে। 
ফেলি শরধনু ভক্তের তনু ধরেছে রতির সনে, 
প্রেম'সাধনায় কাম চলে ধায় শও্রজের “কাম্য বনে। 


ভক্তিসঙ্গে প্রেমতরঙ্গে ভাসাইয়া অভিমান, 

যেন জ্ঞান যায় গাহি উভরায় গীগোবিন্দ-গ!ন | 
যেন গো, কন্ম ত্যজি স্বধম্ম, গ্রজ্ঞায় লয়ে সাথে, 
বিরাগ-মার্গে চলেছে লইয়া গীত-গোবন্দ মাথে ২ 


প্রেমের মর্ম বুঝাবে ত্রজের নম্ম-আলিরা আসি, 

বৈধী আগার করি পরিহার, যায় প্রেম-অভিল।যী | 
পাতিব্রত্য শিখে পথে পথে পল্মাবতীর কাছে, 

এ পাঠের পর 'রাগাম্ুগা” পাঠ গোপনে গোকুলে আছে। 


বাণী-বিজয় ১৪৭ 


শিখিবে কন্ম সেবার ধন্ম মঞ্জরীগণ-পাঁশে, 
যুগলসেবার আশা লয়ে তাই চলেছে কুঙ্জাবাসে। 
গায় স্ুম্বরে গীত গোবিন্দ “জয় জগদীশ হরে 
পশু-পাঁখীসব হইয়া নীরব শুনে গান প্রেমভরে । 


কভু হুগ্কারে কৃ ঝঙ্কারে প্রেমের আবেগে কবি 
পুলক কম্প ম্বেদাদি অষ্ট সাত্বিকদশা লন্ভি | 
আ'ছাড়িয়া পড়ে পথের পারে, পল্পা আলিয়া ধরে, 
সম্তর্পণে চেতন। আনতে কতই যু করে। 
পতনোনুখ দেখিলে কখন বাহু মেলি ধরে বুকে, 
আচল-বাতাসে শ্রম নাশি করে জলসিপন মুখে । 
ঘণ্ম মুছাঁয়ে মন্ম্মের ব্যথা নিতে চায় সদা হরি, 
মধুনসেহ যেন এসেছে ধরায় নারীর মূরতি ধরি। 


রহে হয়াপ্রায় ভৌজন যোগায়, শুইলে চরণ সেবে, 
নিজদেহস্মৃতি ভুলিয়া সাধবী সেনা করে পতিদেবে। 
কভু যায় আগে, কভু যায় পাছে মন্ত পরতিরে দেখে__ 
যেন মমতায় চলচ্চিত্র পথে কে গিয়েছে একে । 

ব্রেজ দর্শন 
ভক্মাবৃতা বহর হ্যায় সেই ম্লানবেশা নারী 
সতী গৌরব-রশ্মি ছড়ায়ে যায় তম অপসারি-- 
ব্রজের প্রান্তে আসি এইবূপে পন্থু ছিল কবিবর, 
দূর হতে করি প্রণাম, ধুলায় রঞ্জিল কলেবর। 


বাণী-বিজয় 


এই ব্রজধুলি লয় শিরে তুলি সাদরে ভবানীপতি, 
গুল -জন্ম চাহিল ব্রহ্মা হইয়া স্যগ্রিপতি | 
শুক-সনকাদি-বন্দিত রজ রাঁজে এই ত্রজমাঝে, 
কত যোগীন্দ্র কত মুনীন্দ্র তরুরূপে হেথা রাজে। 


যমলাগ্ছিত দেববাঞ্ছিত এই গোগীপদ ধুলি, 
প্রেমীকর্ষণে স্বয়ং কৃষ্ণ যারে শিরে নিল তুলি; 
বিষয়-বিষয়ী-বঞ্জিত এই অভিনব ধুলিকণা-_ 
যাহারে মনন করে মনীষীর! হয়ে অনন্যমন|। 


এ রজেতে নাই কামের গন্ধ, নাই কামনার জ্বাল, 
ব্রজযুবতীর এযে আখি নীর স্ুস্থির প্রেমঢালা। 

জমাট বেদনা, হয়ে ধুলিকণা৷ পথে পথে আছে ছেয়ে 
কিরূপে ইহাকে দেখিবে কামুকে কামনার চোখে চেয়ে । 


কৌলীনসার ত্যজি সংসার যে আসে বুন্বাবনে, 

তারে পরিচয় কদাচিৎ হয় এই ব্রজরজলনে। 

যে চেনে এ রজে, সে কি কভু মজে বিষয়-বিষের রসে, 
কি কাজ তাহার ধনে বা! ধান্তে, দশের মান্চে যশে। 


স্পর্শমণিরে করে না পরশ এ রজের অধিকারী, 
রজে নতশির হয়ে দিলীর সম্রাট গেছে হারি। 
হেন ব্রজধূলি লয় মাঁথে তুলি দম্পতি নতশিরে, 
বছু ধনসম করিয়া! যতন বাধিয়া লইল্‌ চীরে। 


বাণী-বিজয় ১৪৯ 


বিক্ষারি আখি দেখে বিস্ময়ে ব্রজের বনানী-শোভা- 
ফল-ফুল-লতা-বল্পরী-দ্রমে মুনিজনমনোলোভা । 
জঙ্গম-দেহে করে তুপন্তা। ব্রজে আসি যোগীসবে, 
হয়ে তরুলতা, রাঁধা-গোবিন্দ-লীলীম্ুখ অন্ুভাবে | 


লয় ব্রজধূলি অঙ্গেতে তুলি সবে নতশির হয়ে, 

হার-আলাপনে থাকে স্রখীমনে ঝন্ধা আঞঙপ সয়ে; 
“বায়ু নাই ুবুকীপিছ্ে আপনি সাত্িক দশা লভি, 

দিবানয়নে দেংখন সে সব ভাগ্যবন্ত কবি । 


কৃষ্ণের সখা এইসব শাখী, রাধা-সখী লহা গুলি-__ 

যুগলে যুগলে হরিকথা বলে আশ্রয় করি ধুলি। 

আছে ডালে ফুলে পাতা বন্ধলে “রাধা” ও “কিষ লেখা 
ভাগ্যেশ্খ!কিলে দরশন মিলে, মভাগায় দেখে রেখা । 


ধবজ-বভ্রাঙ্কুশ চিহিত-পদ-চুন্বিত ব্রজে, 

এখনো রয়েছে সেই পদাস্ক অঙ্কিত হয়ে রাজে-- 
নিম্মল-আখে দেখেন সে সব, দাড়ায়ে ভক্ত কবি, 
অতি সুখময় সুষমাভূষিত লীলাবিলসিত ছবি। 


উলি উঠিল হ্ৃাদয়-উৎস, নয়নে ফোয়ারা ছুটে, 
অশ্রুসিক্ত কর্দমাক্ত ভূমে প্রণমিয়া লুটে । 
চলিতে চাহে না চরণ, শিথিল হইল অঙ্গগুলি 
দেখি পথে পথে কৃষ্ণচচরণ-চিহ্িত ব্রঞ্ধুলি। 


বাণী-বিজয় 


একি সঙ্কট হইল কবির, হল না ব্রজেতে যাওয়া, 

হায়, কাণ্ডারী, তুমি বিনা ভার হল তার তরী-বাঁওয়া। 
কে দিবে বলিয়া, কিরূপে প্রবেশ করিবে সে ব্রজপথে ; 
প্রভু-পদাঙ্ক উপরে চরণ দিতে নারে কোনোমতে । 


পাগলের প্রায় ইতিউতি চায় যেন আশ্রয় খু'জি, 
বলে “ভগবন্‌, তব দরশন পেল না অভাগা বুঝি । 
আজি যে ছন্দ জাগে মোর প্রাণে, কর যদি সমাধান, 
তবেই বাঁচিব, নতুবা ত্যজিব এখনি এ ছার প্রাণ। 


এসেছে পাতকী তোমার দুয়ারে, শোন প্রেমময়ী রাধে, 
রজের প্রাচীর লজ্ঘিতে নারে, তাই দাড়াইয়। কাদে__ 
শোনো দয়ামযি, দীনের আন্তি দয়িতের সনে আসি, 
কর কিন্করে কিঞ্চিৎ কপ। আখির পিপাসা নাশি। 


“দাও দরশন, দাও দরশন”--বলি কবিবর কাদে, 
“কোথা ধনমালী পিচ্ছমৌলী ; কোথা রসময়ী রাধে ।” 
বলিতে বলিতে দেখিল অদূরে কদমখশ্ী-শোভা, 

শত কদম্ববুক্ষে শোভিত, মনসিজ-মনলোভা । 


মাঝে জলাশয় হ্রদের আকার, হৃদয়ে পদ্ম আকা, 

গেছে দূরে চলে- কোথাও সরল, কোথাও বা কিছু কাকা । 
আশে পাঁশে ঝবাউ, বন্তাকুম্ুম ভূমিতলে আছে ফুটে, 
আসিয়া সমীর বির বির ঝির লতা পাতা ফুলে লুটে । 


বাণী-বিজয় ১৫৯ 


জলাশয়মাঝে বাজে এক দৃঢ় স্কুট-কদম্ব তরু, 
শ্যামল শোভায় জুড়াইয়! যায় জীবের জীবন-মরু | 
সেই তরুতলে সহস৷ দৃশ্য দেখে বিস্মিত কবি-_ 
রাধা-সরোজিনীসহ বিরাজিত শ্ররাধারমণ-রবি। 


দোহে পাশাপাশি করুণায় ভাসি চাহিছে কবির পানে, 
যেন গো, লৌহে অয়স্কান্ত সবলে নিকটে টানে । 

ছুটে চলে যায় ভাবুক ওথায় ভুলিয়া সকল কথা, 
প্রাণপতিসনে ধার পাছে পাছে পন্ম। পাতিতব্রত1-- 


ব্রজের পথেতে করিল প্রবেশ সাধ্বীর সনে কবি, 
কিছুদূর গিয়া দেখে অনৃশ্য হয়েছে যুগলছাব। 
“হায় কি হইল”-_-বলি মৃচ্ছিত হহল বলার »পরে, 
পতিরু এ দশ দেখিয়। সতীর নয়নে অশ্রু ঝরে। 


রবিখরতর, রৌদ্র প্রখর, হয়েছে দুপুর বেল। 
দেব-মন্দিরে দেবত। শুয়েছে, নাই দশন-মেল। ; 

এ হেন সময় কাদিছে পদ্মা পতিরে অঙ্কে ধরি 
পথিকে শুধায় কেহ বা হেলায়, কেহ ব মিষ্ট করি। 


সৌম্যমৃন্তি বৈষ্ণব এক যান সেই পথ দিয়া, 
সতীর করুণ ক্রন্দন শুনি গলিল ভাহার হিয়া । 
কারণ জানিয়।৷ করুণনয়নে চাহিয়া কাবর পানে, 
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ” ফুকারি কর্ণে দেহেতে চেতন। আনে। 


১৫২ বাণী-বিজয় 


স্বপ্পোখিতসম চাহে দেখি, সাধু বলে মর্ধবাণী, 

শু ধান্যক্ষেত্রে বরষা! কে যেন দিল গো আনি । 
বলেন, “ভক্ত ত্যজিয়াছ গুহ লয়ে যেই আশা মনে, 
অন্তরধ্যামী ক্রেনেছে তখনি থাকিয়। হাদয়াসনে | 


যে আসে যে মনে, দেন সযতনে, চিস্তামণি এ ভূমি | 
অঙ্গীকৃত হয়েছে তখনি যখনি এসেছ তুমি । 

পাবে অচিরাৎ সেই প্রাণনাথ প্রাণাধিকা রাধাসহ 
এবে কিছুদিন স্ুৃস্থির মনে রজের সঙ্গ লহ। 


কর দরশন লীলা-অগণন-চিছিত ব্রজ, তুমি-_- 
নিন্দগ্রাম' “কাম্যকানন' গোকুল' মথুরাভূমি? | 
“মধু'-ণনধুবন? কুঞ্জ কানন দেখিতে পাইবে হেথা__ 
গুচ্ছে গুচ্ছে ফলেছে মুক্ত। ভরিয়। “মুক্তালতা ৷ 


বংশীনিনাদে গলা গিরিশিল। পদচিহ্িত হয়ে, 

অবিশ্বাপীরে বিশ্বাস দেয় এখনে প্রমাণ লয়ে-_ 

নূপুরতঙ্গী ধরিয়াছে ফল, পত্র হয়েছে “দোনা? 

“রাধা-শ্যাম” বলি ডাকে পাখীগ্ুলি, সদা যায় কাণে শোনা; 


প্রেমব্্ষণে 'বর্ষাণ! গলে শৈলের তলে থাকি, 

“গহ্বর বনে লীলার চিহ্ন বুন্দ। রেখেছে আকি। 
“আলতাপাহাড়ী” আলতায় মাখা, “যাবটে” জটিলা-কুটি, 
“ভোজন-থালীতে ভোজনের থালী কাদিছে ধুলায় লুটি । 


বাণী-বিজয় ১৫৩ 


“যমুনাপুলিন? যেথা নিশিদিন আখি-নীর আজো বয়__ 
সে জ্ঞানগুধ,ড়ী'_শ্ীউদ্ধবের জ্ঞানের শিক্ষালয়। 
'কালীদহ' আর মন্দবহ যে ধীরসমীরের তীর, 

“চীর্ঘাট? যেথা বস্ত্রহরণ হয়েছিল গোপিনীর। 


শ্রীরাধাকুণ্ড, স্রীশ্তামকুণ্ড, নূধ্যকৃণ্ত আদি-_ 

হয় সব ঠাই অনুভব ভাই, ভাগ্য না হলে বাদী । 
দ্রজের বনেতে সে মোহন বেণ্‌ বাজায় এখনো কালা-_- 
সে শুনিতে পায় গ্রাম্যকথায় কাণে যার আনে জ্বাল! 


আছে গিরিরাজ এই ব্রজমাঝ, শিরতাঁজসম হয়ে 
ঝরে অগণন লীলা-নিঝ'র তার সুঅঙ্গ বয়ে। 
রাস-উচ্ছ্বাসে বংশীনিনাদ করেছিল যেইখানে, 
আজো মুখরিত সে বংশীবটে ত্রসরেণু লীলাগানে। 


পেলে পেতে পার শ্রীরাধা-কৃপায় 'প্রাণবন্ধুর দেখা, 

হেন মনে লয় সেই শুভোদয় আছে তব ভালে লেখা । 
এসেছ যখন কর দর্শন, ভাগ্যবস্ত কবি 

যাও এই পথে সভী-জায়া-সাথে, দেখ সে প্রেমের ছবি 1” 


এই কথা ৰলি 'মাঁধুকরী”ঝুলি খুলিয় দয়াল সাধু, 
দিয়া যান কিছু প্রসাদ-অন্ন অমুত হতে স্বাছু। 
সাধু যান চলে নবাগতে বলে ব্রজের মাধুরী-কথা 
চকিতে চপলামালার মতন, হরিয়া হৃদয়-ব্যথা! | 


১৫৪ বাণী-বিজয় 


ছন্দের মত কথাগুলি তার বন্ধকত হল প্রাণে, 
নরকণ্ঠের ধ্বনি তাহা নয়, হেন অনুভূতি আনে । 
উঠি তথা হতে চলে কবিবর আবেশে অবশ হিয়া, 
সুচিরশান্তা কান্তার দেহে অঙজের ভর দিয়ী__ 


ভাবে গরগর যায় কবিবর “জয়, শ্রীরাধিকে” বলি, 

দেখে ব্রজবন পশু পাখাগণ, সকল লালাস্থলী-__ 

কালের প্রভাবে কেহ বা গুপ্ত কেহ ব৷ প্রকট আছে-__. 
কবির চক্ষে সকলে মৃন্ত হয়ে আননো নাচে। 


“এস এস” বলি সকলে স্বাগত সম্ভাষ। করে যেন, 

বলে “হে বন্ধু, আমাদের ভুলে ছিলে এতদিন কেন ?” 
বাক্যে মনেতে কাব্যে বা গীতে নারে প্রকাশিতে যাহা - 
আজি স্বচক্ষে হেরে কবিবর ব্রজের বনেতে তাহা। 


রবির প্রকাশে খগ্ভোতমাল। হয় নিষ্রভ যথা-_ 
দেখে সেইমত [বশ্বের গীত হইয়াছে ম্লান তথা। 
হেথ। বিঁগাঞ্চ করেনি স্ঞজজন কোন কপ কোন রসে; 
ভাগবত ভূঁম আছে ধরা চুমি আপনি আপন বশে । 


কু্ধে কুঞ্জে করিয়া ভ্রমণ খোজে কবি শ্যাম্টাদে-_ 
গোপেশ্বরের সন্মুখে বাস কৃষ্ণ চাহিয়া কাদে । 
অতি মঞ্জুল শ্রাসেবাকুর্জে কবিরে হেরিয়া অলি 
গুঞ্জরে আসি পুঞ্জে পুঞ্জে পিক ভাকে, “কুহু” বলি। 


বাণী-বিজয় ১৫৫ 


তরু-লতাগণ করে আবাহন কুশল প্রশ্ন করি 

করি কেকারব, নৃত্যোৎসব করে শিখা পাখা ধরি। 

আসি পাখীসব করে কলরব, বলে, “কে এলে গো তুমি ?” 
“এস এস” বলি বায়ু যায় চলি কবির অঙ্গ চুমি। 


“ধন্য অস্রি” বাল পদতল ধরে শ্যাম তৃণগুলি, 
ভকত-আঙ্গে লুটে স্ুরঙ্গে বৈষ্ণব ব্রজধুলি : 
যোগ্য আতথি পেয়ে করে নতি বানর বানরীগণে, 
শুক শারী গাছে উল্লাসে নাচে বৈষ্ণব-দরশনে ৃ 


আসি মৃগ5য় শুধু চেয়ে রয় প্রকাঁশি আখির ভাষা _ 
মেন কতদিন ছিল গো ভাহারা, লয়ে দরশন-আশা । 
ফুল দেয় বাঁস আর মধুহাস যৌতুক বুকে ধরি, 
যমুনার জল হইল উত্তল পরশন-সুখ স্মরি ; 


আলো'কে বাতাসে উল্লান ভাসে লইয়া মৌন বাণী-- 
নারায়ণ মানি অতিথিরে সেবে যেন গে বুন্দারাণী | 
এ হেন সময় যেন মনে হয়, বাঁশী বাজে কোন বনে-- 
রাস-উচ্্ান করি সে বংশী ডাকে যেন লখীগণে। 


শরতের রাতে যে মধুরাগেতে বেজেছিল বাশী আগে, 

সেই মাদকতা আনি ব্যাকুলতা কবির চিত্তে জাগে। 

সেই প্রিয় সুর ভাকিছে, “বিধুর এস গো, আমার পাশে, 
শ্রীরাধিকাননে আজি এ বিপিনে আছি সখে তব আশে” 


১৫৬ বাণী-বিজয় 


শুনি সে মুরলী, গেল প্রাণ গলি, আর কি থাকিতে পারে। 
আজ সেই ডাকে--এতদিন কবি ডাকিয়। ফিরেছে যারে । 
চলে সত্বর ধরি সেই স্বর, গরগর প্রাণখানি, 

সেবকের সাথে যান বীণা-হাতে সুতবৎসলা বাণী । 


গিয়া দেখে কবি অনুপম ছবি, বংশীবটের তলে 
করে দিবা-রাঁস জগন্নিবাস, মিলি সা নীদলে। 
মিলেছে তথায় চতুঃষষ্টি রস যেন ধরি দেহ, 

দিব্যচক্ষে দেখে কবিবর, অন্তে দেখে না কেহ। 


কিন্ত এ রূপ নহে সেই রূপ রাধিকায় লয়ে বামে । 
শ্রীরাধাই যেন কৃষ্ণ-মূরতি ধরেছে নবীন ঠামে । 
“রাধা কি, কৃষ্ণ ? জাগে এ প্রম্ন কবির মন্মদেশে, 
'কুঞ্বেশিনী রাধিকা, কিন। কৃষ্ণ রাধিকা-বেশে ?. 


বিস্ময়ে চাহি পদ্মারে কহে, “দেখিছ কি কিছু, সতি? 
চিনিতে না পারি, উনি রাধাপ্যারী, অথব! রাধিকাপতি ।৮ 
পদ্মা সভয়ে জয়দেবে কহে, “একি দেখি বিপরীত, 

তুমি একজন হোথা কি কারণ করিছ নৃত্য-গীত | 


শোনে! কবিতৃপ, অবিকল রূপ, তোমারি কায়ব্যহ 
মোর পানে চেয়ে, হাসিছে বাকায়ে বদন-পঙ্করুহ। 
একি হল মোর বিকারের ঘোর, দেখি ছইজন স্বামী । 
হায়, সতীত হারাইনু বুঝি হেখায় আসিয়। আমি।” 


বাণী-বিজয় ১৫৭ 


কবিবর বলে “কি কহ, সরলে, ও যে মোর মনোচোর।” 
বলে পদ্দিনী “মনোচোর জানি, তবে তব নহে, মোর ।% 

কেহই কাহারে বুঝাইতে নাঁরে যাহ! দেখিতেছে পৌছে, 

আজি রসভূপ ধরি রসরুপ, যুগল রসিকে মোহে। 


যে রূপে যাহার রুচি, রসাধার তারে দিল সেই আখি, 
পাতি কিছুকাল এই মায়াজাল, দিল এই মায় ঢাকি। 
শুধু দেখে কবি গৌর-কৃষ্ণে অতিশয় বিস্ময়ে 

নিশ্বাস ফেলি বাঁচিল*্পদ্া, না দেখি পতিদ্বয়ে। 


শ্কটিকাবরণে নীলমণিসম রাধা-ঢ।কা শ্তাম-বপ-_ 
শুভ্র-জ্যোতৎস।-বিজড়িত শ্যাম জলদের অনুরূপ । 
রবিমগুলে স্থিরআখি দিলে, সেই শ্যামাভাল আনে, 
কনকছাতিমাঝে আকৃতি, তাহে সেই রূপ ভাসে। 


'উত্তরকালে এই হব বলে', ইঙ্গিত করে হাসি-- 
'গীত-গোবিন্দে দিতে গৌরব, গৌর-বূপেতে আদি । 
থাকি কিছুকাল এ রূপে দয়াল, রাধায় লইয়া বামে 
দাড়াল রূপের বন্যা আনিয়া মধুময় ব্রজধামে । 


হইয়া লোলুপ দেখে সেই রূপ কবির সহিত বাণী-_ 
বর্ণমালার ভাগ্ার তার উজাড় করিয়া আনি। 

করিল প্রয়াস লয়ে বৃথ। আশ প্রকাশিতে সেই ছবি--- 
তবু ফুটিল না তার এককণা--লেখনী ফেলিল কবি 


১৫৮ বাণী-বিজয় 


সেই রস-মার, আর রসাধার-_যুগলমাধুরীধার। 
কবিসহ বাগদেবীরে ভাসাল তুচ্ছ তৃণের পারা। 
চিত্রাপিতসম আছে চেয়ে-জীবন নাই কি আছে, 
নাহি যায় জানা-শ্রীরূপমগ্ন| পদ্মা দাড়ায়ে পাছে। 


যুগলে যুগল করে দরশন ভারতী মৃর্তা হয়ে 
স্থাপিল কৃষ্ণ-চরণে কিরাট মস্তক হতে লয়ে । 
বলে বীণাপাণি, “ওহে, বেণুপাণি, বিজিতা এ তব দাঁপী 
সব ভাণ্ডার করিল উজাড় বণিতে রূগরাশি-_ 


তবু এক কলা হইল ন1 বলা, মোর সব কলাগুলি 
স্তম্ভিত হয়ে আজে শুধু চেয়ে বিস্মিত আখি তুলি। 
তব মাধুধ্য বণিতে নারে আমার কাব্য কলা 

য। ছিল সাধা হইয়াছে সব গীতগোবিন্দে বল্‌।। 


সর তাল লয় ছন্দ ও ভাষা চরম ললিত করি 
করেছি রচন!_-শুধু এককণ1 তোমার মাধুরী, হরি। 
হয়েছে ব্যক্ত হে অব্যক্ত, অখিল রূপের খনি, 
সেইটুকু লভি গীত-গৌবিন্দ হইয়াছে মহাধনী । 


ওই রূপরাশি উঠিছে উৎলি রাধা-রাঁকাশশী চাহি__ 
দুরাশ। আমার, যাব পরপার ভাবা-ভাঙ্গাতরী বাহি। 
জ্যোতসারাশি ও কুসুমেব হাসি চয়ন করিয়া আমি 

মন্দীনিলের তূলী দিয় রূপ আকিতে চাহিমু, স্বামী । 


বাণী-বিজয় ১৫৯ 


ফুটিল না তবু একটি বর্ণ তব বর্ণের মত। 

তবু সেই ছবি হেরি সব কবি করিয়াছে মাথা নত। 

হে রসসিদ্ধু, একটি বিন্দু গীহগোবিন্দমমাঝে 

রাখিয়াঁছে কবি, আঁর বাকী সবি, তবু তাই দেখে লাজে 


মুতবৎ হল অমৃত, মধু তাক্ত হইল ভবে 

দ্রাক্ষা পলাঁল, কর্কশ! বলি শর্করা ভাজে সবে। 
ক্রন্দন করে ফল-মাকন্ৰ, ক্টীর ঈধাগ্রিতে-জ্বলে, 
কান্তাঅধর অনাদরে গেল দানবের গৃহে চলে। 


ওগো গোবিন্দ, গী ত-গোপিন্দে তুমিই দিয়েছ মান, 
“দেতি পদপল্লবসুদারম”--এ তোমারি অবদান । 
অপরাঁধ সব ক্ষমিও ক্ষান্ত, ভ্রান্ত চিত্তে মোর 

পশি ওই রাঁঙ্গ। চরণের আলে! কেটে গেল মোহ-ঘোঁর । 


অস্তহিত। হইলেন বাণী ব্রহ্মলোকেতে গিয়া, 
বিধির মানস সরোবরে বহে প্রেম-বিগলিত হিয়া । 
তরলিতা বাণী দেখিয়। বিধাতা সে সারম্বত জলে 
সম্তর্পণে তুলিয়া রাখিল বৈধী কমগুলে। 


বিধিনিন্ুক মন্দমতি ও অনা্দি-বহিমুখে 
বঞ্চিত করি স্পর্শাধিকারে, থুইল প্রেমিক-বুকে 
তীর্থরাজেরে দিল এক ধারা রসিক ভক্ত তরে, 
গঙ্পা-যমুনা-সম্পুটে রাজা রাখিল গোপন করে। 


১৬৪ বাণী-বিজয় 


বিধি-করঙে রহে সুরঙ্গে বাণী স্ুরধুনীসনে-_ 

কাটো দন অতি রভসে রহস্-লীলাকথা-আলাপনে। 

উছছলিত ভাষা, হয় “দেশ? “আশা” “বিভাস ও “রাঁমকিরী” , 

“মেঘমল্লার' 'মালব' প্রভৃতি স্বরগ্রাম রহে ঘিরি। 
স্্ীপ্রীগীতগোবিল্দ-প্রশস্তি 

সিংহীর ক্ষীর, সেই পুত নীর-_গীত গোবিন্দ নাম, 

ব্রহ্মার হেম করোয়া-গর্ডে, করে সুখে বিশ্রাম । 

সেই বূস-সার গীত-গোবিন্দ গঙ্গাধারাব প্রায় 

ভগীরথরূগী ভক্তগণের আহ্বানে এ ধরায় 


নেমে এসে প্রেম-পারাঁবার-পানে চলে উল্লালভরে-- 
ভক্তেরা রাখে নিজ নিজ হৃদি-ন্বর্ণপাত্র ভরে। 
এ বাণী তটিনী লীলা-লাবণা স্ুর-তরঙ্গে ভরা, 
স্থরধুনীসম হরিছে জীবের মৃত্যুতীতি ও নর! ! 


এই আদিরস, বিধি যার বশ, বিষরস কামীজনে : 
বিনা অধিকার সাধ্য কাহার এ রস আন্বাদনে। 
নীলকণ্ণও রাখেন কণ্ঠে, ভোক্তা কেবল হবি ; 
শুক-নারদাদি ফিরে কাঁদি কাঁদি এক কণা হৃদে ধরি। 


নয়নের পথে পিয়ে গোগীগণ এ মধুরস-ধারা-- 
দেহস্মৃতি নাই, এই রস তাই লালন করিছে ভার! । 
গীত-গোবিন্দ সুখের কন্দ অভিনব ব্রজবনে, 

জাগে 'রাগামুগা'-ভজন-ভূমিতে রসিকাগণের মনে। 


বাণী-বিজয় ১৬১ 


চিরবসম্তভ করি জীবন্ত রেখেছে এ প্রেম-তরু, 
তাই এর ছাযয় ঈড়ীলে জুড়ায় জীবের জীবন-মরু | 
ছন্দের শাখে ফুটে লাখে লাখে রূসসাঁর ব্রজবাণী, 
শ্রীরাধা-মুকুলে বুলে কুতৃ হলে মধুকর-বেণুপাঁণি-_ 
কোমল কান্ত এই পদাবলী--“গীত-গোবিন্দ” গাথা 
থাক্‌ চিরকাঁল হয়ে মশিমাল প্রেমিকের গলে গাথা । 
অরদিক--যাঁর নাই অধিকার, পরশিলে এই মালা 
মণি ফণী হয়ে দংশি ঢাঁলিবে কাম-কামনার জ্বাল! । 
পু্পিক। 
কবিকুল-কৈরব-শশধর জয়দেব মহামতি 
উজ্জলরস-সাহিস্টে পুজি? পাইলেন ব্রজপতি। 
বাদন। আম!র সে পথে যাবার, কিন্তু বৃথ। সে আশ। 
নাই প্রেম প্রীতি, নাই সে শক্তি, নাই ভাব, নাই ভাষা । 
তবে শুভ আশ! জেগেছিল মনে, সেইটুকু ম্মরি হরি 
নিজেই রচিল এ “বাণী-বিজয়” আমারে যন্ত্র করি। 
তার কৃপা হলে, শিল। ভাসে জলে, মৃক হয় শতমুখ -- 
চাক্ষুষ মোরে দেখাইল হরি, এইটুকু মোর সুখ । 
রাজ-অধিরাজ তৃণেরেও আজ দিল সেবা-অধিকার 
এমন করুণ। না থাকিলে, ঙবে কে গুণ গাহিত তার । 
মাত। হয়ে নিল অঙ্কে তুলিয়া, গুরু-রূপে দিয়ে দেখা, 
মুণ্ছল ললাট-পটল হইতে কঠিন ভাগ্যরেখা । 


১৬২ বাণী-ব্জিয় 


“গ্রীরামবল্পভাশরণ” স্্রীপ্ুরু “অবধ'বিহারী গুভূ 
দিয়াছেন আশা, পদতলে বাসা ছিবেন কভু-না কভু 
“জীবনবালা,য় “প্রেমমঞ্জরী” নামে নিল পদে তুলে, 
তাই মনে হয়, শেষের সময় রবে না দয়াল ভূলে। 


00 


পৃষ্টা 


তপু 


»*চিক্তি শব্গুত্ির অর্থ ও লক্ষণ 


( নিম্ন লখিত সংস্কুভশ্রোকগুলি শ্রাগ্ারপ গোহ্বামিপাদের 


৭ 


'উজ্জলনীলনণি' হইতে উদ্ধৃচ) 


+৮হিতত শব্দ নীলিমা ( নালবাগ )-- 


ব্যয়সম্ত[বনাহীনে। বহিন!তিগ্রকাশবান্‌। 
স্বলগ্র ভাঁবাবরণো নালীগাগ: সভাং মতঃ ॥১ 
» বার্মা রাগ -- 
রাগঃ কুনুস্তমিষ্ঠাসম্ভবো। রংক্তমা মতঃ ॥২ 
» স্থাঝা ভাব-- 
স্থায়ী ভ1ধোহতর শুঙগারে কথ্যতে মধুর। রতিঃ ॥৩ 
৮» সঞ্ধারী ভাঁব-- 
তার সর্চারিণে ব্যাধি শঙ্কান্থয়া শ্রমঃ রুমঃ | 
নির্বেধদৌংমুক্যদৈন্তানি চিন্তানিদ্রা প্রবোধনম্‌। 
বিষাদে। জড়োন্মাদো মোহমৃত্যাদয়: স্মৃতাঃ ॥৪ 
» অপ্রিষ্ঠারাগ- 
অহায্যোহনন্তাসাপেক্ষো যঃ কাস্ত্য বন্ধতে সদা । 
ভবেম্মাঞজিষ্ঠরাগে হসৌ রাধামাধবয়োরধথা ॥৫ 
» বিপ্রলক্!_ 
কৃহ। সা্কে তমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে | 
ব্যথমানাস্তরা প্রোক্ত: বিপ্রলব্ধা' মনীষিভিঃ | 
নির্বেবদচিন্তাখেদা শ্রু-মুচ্ছ'নিশ্বসিভাদিভাক্‌ ॥৬ 


১৯৬৪ 
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পৃষ্ঠ! ২৪ ; *চিহিত শব্দ_-দক্ষিণা_ 


০ 


২৪ 


২৮ 


২৮ 


৬ 


৬৫ 


৬৯ 


হরসহা৷ মাননির্ববন্ধে নাঁয়কে যুক্তবাদিনী | 
সামভিস্তেন ভেগ্য। চ দক্ষিণ! পরিকীন্তিত1 ॥৭ 
» বামা-. 
মানগ্রহে সদোদ্াক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা | 
অভেগ্ঠা নাঁয়কে প্রায়ঃ ক্রুরা বাঁমেতি কীর্তাতে ॥৮ 
সমর্থ রতি__ 
কিঞ্িদ্িশেষমায়ান্ত্যা সন্তোগেস্ছা যয়াভিতঃ | 
রত্য। তাদাত্ম্যমাঁপন্ন। সা সমর্থেতি ভণ্যতে ॥৯ 
» স্মগ্জীস। বৃতি--- 
পত়ীভাঁবাভিমানা তমা গুণাদিশ্রবণাদিজ]। 
কচিডেদিতসস্তোশতৃষ্ণ সান্দ্রা সমঞ্জীসা 1১০ 
» সাঁধারণী বততি_ 
নাতিসাক্দ্রা হরে প্রায়: সাক্ষাদর্শনসন্ভব! | 
সস্তোগেচ্ছানিদানেইয়ং রছিঃ সাপারণপী মহ ॥১১ 
»« খণ্ডিত 
উল্লজ্ঘা সময়ং যস্তাঃ প্রেয়াশন্যোপভোগবান্‌। 
ভোগজক্ন।ছ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খগ্ডিতা। 
এষ! তু রোধনিশ্বাস- ভৃষ্তীস্তাবা দিন্ভাগ ভবেৎ ॥১২ 
» কলহাম্তরিতা-_ 
যা সখীনাং পুবঃ পাদপতিতং বল্পভং রুষা । 
নিরম্থা পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা। 
অস্তাঃ প্রলাপ-সম্তাঁপ-গ্লানি-নিশ্বসিতাদয়ঃ ॥১৩ 


(সংস্কৃত শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ । ) 


(১) যে রাগের বায় সম্ভাবন| নাই, যাহা বাহে অতিশয় 
গ্রকাশবান হয় এবং ম্মঈলগ্নভাবকে কআনরণ বরে, পপণ্তিতগণের মাত 
তাহার নাম নীলীরাগ (এই রাগ চক্দ্রাপলী এবং শক দুষ্ট হয়) 
(২) কুনুস্ত এবং মাঞ্জিষ্সস্তব রাগকে রক্তিনা বলে । (৩) শৃঙ্গার 
রসে মধুরা রততিকে স্থায়িভাব বলে । (৪) পুর্বরাগন্ধরূপ রণ্তি 
ন্িষয়ে বাধি, শঙ্কা, অন্য, শ্রম ক্রম, নিবেবদ, উৎনুকা, দৈম্ু, 
চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, বিষ!দ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু প্রভৃতি 
সঞ্চারিভাব সকল উদর হয়। (৫) যে রাগ কোন প্রকারেই 
নষ্ট হয় না, অন্যকেও অপেক্ষা করে না নিরন্তর স্বীয় কান্তি ছার! 
বৃদ্ধিশীল থাকে, তাহাকে মাঞ্তিষ্ঠ হলে। যেমন শ্রীরাধামাধবের 
পরস্পর রাগ, তদ্রপ। (৬) সঙ্কেত করিয়া যদি প্রাণনাথ 
অনাগত হন. তাহা হইলে যে নায়িকার অন্তর অতিশয় ব্যথিত 
হয়, পণ্ডতিহগণ আাঁহাঁকেই বিপ্রলঙ্ধ। কহেন | নিব্রেদ, চিন্তা, খেদ, 
অশ্রু, মৃচ্ছ।, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ইত্যাদি বিপ্রল্ধ। নায়িকার চেষ্টা । 
(৭) যে নায়িক? মাননিব্বন্ধে অর্থাৎ মানগ্রহণে অসহ1ও নায়কের 
প্রতি যুক্তবাক্য প্রয়োগ করে এবং এ নায়কের স্তনবাক্যে প্রসঙ্গ 
হয়, তাহাকে দক্ষিণা কহে । (৮) যে নাহিক মানগ্রহণার্থ সতত 
উদ্যুক্তা, কিন্তু এ মানের শৈথিল্য ঘটিলে কোপনা হয় এবং 
নায়ক যাহাকে ভেদ অর্থাৎ বশীভূত করিতে সমর্থ হয় নাঃ 
তাহাকেই বাম। বলিয়। কীর্তন করা যায়, পরস্ত এ বাম। নায়কের 
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প্রতি প্রায়ই কঠিনা হয় । (৯) সাধারণী এবং সমগ্জলা হইতে 
কিঞ্চিৎ বিশেষ সম্ভে(গেচ্ছা যে রতিতে তাদাজ্স্য অর্থাৎ নায়ক 
নায়িকাতে একীভাব প্রা হয়, তাহার নাম সমর্থা। (১০) 
যাহাতে পত্ীত্বাভিমাঁন বুদ্ধি হয়, যাহা গুণাদিশ্রবণে উৎপক্ন 
হইয়া থাকে এবং যাহাতে কখন কখন সম্ভোগের তৃষ্ণা জন্মায়, 
সেই রতির নাম সমঞ্জসা। (১১) যে রতি 'অতিশয় গাঢ় হয় না, 
প্রায় কৃষ্ণদর্শনেই উৎপন্ন হয় এবং যাহা সন্তভোগেচ্ছারই নিদান, 
তাহাকে সাধারণী রতি বলে। (১২) পুর্বসক্ষেতিত কাল ব্যত্যয় 
করিয়। প্রিয়তম অন্য প্রেয়সীর সহ নিশাযাপন করত তদীয় 
ভোগচিহ্ু ধারণ পুর্বক যদি প্রাত্কালে সমাগত হয়েন, 
তদ্দর্শনে পুর্ব নায়িকা খণ্ডি অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। ক্রোধ, দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ, তুষ্ণীস্তার অবলম্বন ইত্াঁদি খণ্ডিত নায়িকার চেষ্টা । 
(১৩) যে নায়িক! সখীজনের সমক্ষে প্দানত ব্ল্পভকে পারত্যাগ 
করিয়া পশ্চাৎ অতিশয় াপ অন্বভব করে, তাহাকে কলহান্তরিতা 
বলা যায়। গুলাপ, সম্ভাপ, গ্লানি, দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগ প্রভৃতি 
কলহান্তরিতা নায়িক।র চেষ্টা । 


সবিনয় নিবেদন 


পরম পুজ্যপাদ পাঁগুতপ্রবর আ্রীশ্রীৰসিকমেহন বিগ্াভুষণ 
মহোদয় এই “বাণী-বিজয়ের' আুবিষ্তত ভূমিকা লিখিয়। দিয়া নিজ 
সেষ্ঞবোচিত মহান গুদাধ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভিনি প্রকৃত 
রস্জন্ত, মহাচেতা! ও যথার্থ সাহিন্যাসেবা বলিয়াই অপরের লেখ 
অ'দর দিতে জানেন। গোস্বামিপাদ মহাকবি শ্রাশ্রীহুলসীদাসজা 
বলয়াঁছেন,-“ফে পর-ভনিত শুনত হব্ষাহি তে বরপুকুষ বু ত 
ভ'51 নাহি ৮ € অপরের্কলিত1 শুনিয়।! অকপট আ'শন্দ প্রকাশ 
কেরন, এরপ শ্রেষ্ঠ পুরুষ জগতে অধিক নাই )। এরূপ পুকষকে 
সমুংদ্রর সহিত তুলনা করি! পুনরায় বলিয়াছেন “সঙ্জন স্থুকত 
সিন্ধসন কোঈ, দেখি পুরবিধু বডহি জোঈ।” (জগুহর সমস্ত 
নদ-নদীর জল এবং ভগনদ্দন্থ অজজআ আকাশের জল স্বয়ং লা 
ক'বয়৪ সমুদ্র ফেমন কিধিল্মাত্র স্ফীত হয় নাও কিন্ত আুদুরস্তি ত 
চন্দ্রনাকে ষোল কলয় পুর্ণ হই্ডে দেখিয়া আনন্দে উচ্ভ্ুসিত 
থাকে. সঙ্জনগণের প্রকৃতি€ ঠিক সেই প্রকার )। পুজনায় 


হইতে 
শ্রীযুক্ত রসিকবাবুর খণ পরিশোধ করিবার সাধা আমার নাই । 


এই মহাপুরুষ জ্ঞান-সিন্ধু এবং গুদাধ্যেও সমুদ্রেরই ম্যায় । 
অভ তুচ্ছ এবং তাহার উপকারের তুলনায় যাহ! এক কণ্কামাত্র, 
সেই কৃতজ্ঞ তাটুকু লইয়া! ভাহার চরণ-কমলে অর্পণ করা ছাড়! 
আনার ন্যায় নগণ্যা পুজারিনীর আর কোন সাধ্য নাই । আনার 
বিশ্বাস, সেই মহাস্ুভব তৈষ্বাচাধ্য ইহা প্রত্যাখ্যান করিবেন না। 


১৬৮ বাশী-বিজয় 


এই বানী বিঙ্গয় মুদ্রণ সম্বন্ধে এইটুকু নলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
এই গ্রন্থ মুদ্রণ-বিষয়ে তিনি যদি এরূপ উৎসাহদান না করিতেন, 
তবে ইহ। ছাপাইবার উৎসাহ আমার কনম্মিনকালেও হইত না। 
ম্থুতরাং বাণী-বিজয়ের প্রকাশ-ব্যাপারে তিনিই সব্ধ প্রথম 
উদ্যোক্তা । 


দ্বিতীয় উদ্যোক্তী_এই গ্রন্থ-সন্বন্ধীয় সমস্ত ব্যয়ভার যিনি 
বহন করিয়াছেন। কটক জেলার ( উড়িষ্য। ) অন্তর্গত “চেন্সানাল, 
নামক সামন্ত-রাজ্োর বর্তমান রাজমাতী ( ভূতপুর্ধ পুণ্যাত্মা রাজা 
স্বগীয় স্ুুরপ্রত্তাপ মহেন্দ্র বাহাদুরের সাধবী ও ভক্তিমতী পড্দী 
এবং বর্ধমান তরুণ রাজ। শ্রীশ্রীমান্‌ শঙ্করপ্রতাপ মহেন্দ্র বাহাদুরের 
জননী ) পরম গ্রীত্যাস্পদ রাণী শ্রীশ্রীমতীকৃষ্চন্দ্রপ্রিয়৷ দেবী এক 
প্রক'র স্বেচ্ছায় এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সমগ্র ব্যয়ভার বহন 
করিয়া আমার নিকট ধ্ঠবাদার্া হইয়াছেন। তাহার অর্থ সাহাযা- 
বাতিরেকে এই গ্রন্থ আমার জীবদদশায় হয়ত প্রকাশিত হইত না। 

লেখিকার শত সহম্্র ক্রটি ও অক্ষমতা থাকিলেও এই 
*বাণী-বিজয়' কাব্য শ্রীভগবান্‌ ও তাহার ভক্তের নাম যশাদিতে 
অলম্্যন, কাজেই ইহা! ভগবন্তুক্তগণের পঠন, শ্রবণ ও মননযোগ্য 
বিষয় । কাঁচ কাঞ্চনের সংশ্রবে আসিয়া! মরকত-চ্যতি লাভ করে, 
নীর ক্ষীরের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ক্ষীর্ৰৎ মধ্যাদা প্রাপ্ত 
হয়। অুতরাঁং আমর অযোগা রচনাও হরিকথা-সংসর্গে ছরিভক্ত- 
গণের নিকট আদরণীয় হইবার দাবী রাখিতে পারে। 


বাণী-বিজয় ১৬৯ 


শ্রীঞ্ীমতী রাণী কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া দেবী সত্যই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ের প্রিয় ! 
তাহার স্বাভাবিক সদ্গ্রণাবলীর সহিত এই সদনুষ্ঠানটি সংযোজিত 
হওয়ায় শ্রীকষ্চচন্দ্র ও শ্রীমতী রাধারাণী তাহাদের প্রিয়-ভক্ত 
প্রতি আরও গ্রসন্ন হইলেন । আমার গোলোকগত। জননীর পরম 
স্লেহপাত্রী এই মহাঁনুভাব! দেবী পুল্র-পৌত্রাদি লইয়া চিরকল্যাণে 
দীর্ঘজীবন যাপন করুন, ইহা আমার আন্তরিক আশীর্বাদ | 


*এই “বাণী-বিজয়? মুদ্রণকঙ্গাধ্যে তৃতীয় উদ্যোক্তা পেহাস্পদ 
প্রকাশক শ্্রীমান কালিদাস দত্ত। গ্রীমানের সাহাযা বান্টিবেকে 
এই গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়া কঠিন হইত । শরীর অত্যন্ত অসুস্ত থাক 
সন্বেও শ্রীমান্‌ ধৈধ্যধারণ পূর্বক ছাপার প্রত্োক কীধ্য দেখিয়। 
লইলেও মনুনত সংস্করণ বলিয়! অনেক ক্রটি রহিয়া গিয়াছে ! 
পাঠক-পাঠিকাগণ নিজগুণে মান্না করিবেন। শ্রীমান কালিদাস 
(স্বগীয় কাশিমবাঁজারাধিপতি রাজধষি মহারাজ মণীন্দরচন্দ্র নন্দী 
বাহাদুরের মদরের ভূততপুর্বব কোবাধ্যক্ষ মজিলপুর-নিবাসী স্বর্গীয় 
ফতীব্দ্রনাথ দন্ত মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ) এই গ্রন্থের জন্য প্রাণপণ 
পরিশ্রম করিয়া ইহা প্রকাশ করিলেন। আমার এই গ্রস্থের 
সংশোধনকার্ষ্ে শ্রীমান্‌ প্রধান সহায়ক এবং স্থলে কলে স্বয়ং 
সংশোধক | শ্্রিমান কবিহ্ৃদয়, কাজেই আমার প্রত্যেক রচনাটি 
শ্রীমানের দ্বারা আস্বাদিত হইয়াছে। শুধু রচনা করা ছাা 
আমাকে আর কোনও পরিশ্রম করিতে হয় শাই। এজন্য 
আন্তরিক আশীর্বাদ কর! ছাড়া আমি আর অধিক কি জানাইব। 


১৭৪ বাণী-বিজয় 


অন্তরের আনন্দ স্বয়ং অন্তর্ধ্যামী জানিয়। শ্রীমান্কে পুরস্কৃত করুন। 

এই বাণী-বিজয়ের ঘিনি প্রকৃত অআঙ্টা, সেই ভগবান্‌ হৃদয়- 
বিহ্বারী শ্রীগুরুদেবের ভ্টচরণে ভূয়োভুয়ঃ প্রণাম, জ্ঞানদায়িনী 
বাগদেবীর চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম, আমার মহীয়সী বিছুধী 
হবিভক্তি-সুধা-তরলঙ্গিণীসদৃশী গোলোকগত। জননীর চরণে কোটি 
কেন প্রণাম । 


বৃন্দ।বন ভক্তপদ-রজা শ্রিত! 
্শ্রপঞ্চমী, মাঘ শ্রীমতী জীবনবাল। দেবী 


সরল ১৩৪৪ 


